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আম্মীর্বানী 


বোঁদক ভাবনায় সোম-যজ্ঞ, লতা এবং দেবতা এই তনরূপে, এই হল 
্রন্থকারের আলোচ্য বিষয় । 


প্রথম চারাঁট অধ্যায়ে তান 'বিভন্ন আকর থেকে যথেষ্ট পাঁরমাণে তথ্য 
সংগ্রহ করেছেন সোমের 'বাভন্ন বিভাবকে ফুটিয়ে তোলার জন্য । বুদ্ধি এবং 
তর্ক দুটিকে তিনি প্রশংসনীয় ভাবে ব্যাপূত করেছেন সোমতত্তের অনুশীলনে । 
নিবন্ধের এই অংশাঁট হ'ল পরবর্তা আলোচনার অপাঁরহার্য ভূমিকা মাত্র । ফলে 
স্বভাবতই এখানে তান প্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, যদিও সব 
অন্ধভাবে নয় । তবু এখানে তার নিবন্ধ তথ্যমূলকই, ব্যাখ্যামূলক নয় । 


তার নিবন্ধের বৈশিষ্ট্য হ'ল পরবর্তী দুটি অধ্যায়_যেখানে তিনি বিশেষ 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । এখানে তিনি সোম এবং সোমযজ্ের আধ্যাত্বক 
ব্যাখ্যায় প্রবৃন্ত হয়েছেন এবং নিঃসংশয়ে নৃতন পথে পদক্ষেপ করেছেন । 
পাশ্চাত্য গবেষক এবং তাদের ভারতীয় অনুবতাঁদের কাছে শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যা হ'ল একট৷ হেয় ব্যাপার । কিন্তু বোঁদক ধর্মের অনুশীলন ক কথনো৷ 
সম্পূর্ণ হতে পারে, যাঁদ তার আধ্যাত্মক আবহটি ধরা ন। যায়,_বা আদো 
আলোচিত না হয়? ভারতবিদ্যাচ্চার ক্ষেত্রে যে পুননবীকরণের তথা 
প্রাচ্টীকরণের প্রয়োজন অনেকাঁদন ধরেই অনুভূত হয়ে আসছে, শ্রীমুখোপাধ্যায় 
তার আনুকূল্য করে মন্ত একটি কাজ করলেন । 


দর্শনের সুরু সংশয়ে, কিন্তু ধর্মের সুরু শ্রদ্ধায় । কোনে যুগের অথব৷ 
দেশের আধ্যাত্মিক ভাবনার মর্মরহস্য উদ্‌ঘাটনে "যান প্রয়াসী, তাকে তার 
প্রীতপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে, 'অতীন্দ্রিয় সাযুজ্যবোধে' এক হয়ে যেতে হবে। প্রাচীন 
শান্্রগুলির বাঁহরঙ্গ পাঠাঁনর্ণয় এবং সম্ভাব্য কাল-নির্ণয়ের ব্যাপারে পাশ্চাত্য 
গবেষকদের তর্কব্যাখ্যা-তন্ত্র যে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে তাতে কোনে সন্দেহ নেই, 
কিন্তু ম্মোদ্ধারের ব্যাপারে তা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে । অবশ্য তার! ক্ষমাহ্‌, 
কেনন৷ তারা বিদেশী- তাদের জন্ম শিক্ষা সংস্কার কোনটির সঙ্গেই এদেশের 
মাটির কোনো যোগ নেই । 


বোদক ধারার অবলু্ত ঘটে নি কখনো, যাঁদও যুগে যুগে তা রূপ 
বলেছে । কিন্তু সে তো প্রাণেরই লক্ষণ, প্রাণই বাড়ে এবং বদলায় । 
পাশ্ান্ত্য পাঁওতরাও স্বীকার করেন, ভারতবর্ষে হাজার হাজ্জার বছর ধরে চলেছে 
অধ্যাত্মভাবনার নিরবাচ্ছন্ন ধারা । কিন্তু এ ভাবনার গঙ্গোন্রী এবং গঙ্গাসাগরকে 
বোঝার জন্য তারা মাথা ঘামান নি । এ যেন হ্যামলেটকে বাদ "দিয়ে হ্যামলেট 
নাটকের আঁভনয়। আর ভারতীয় পাঁওতরাও তাদের অনুবঙন করেছেন 
বশংবদের মতো, ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গড়ে উঠেছে সবনেশে একটা 
সম্প্রদায় (0:801001), যা ভারতাঁবিদ্যার যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেছে । 


একজন তরুণ গবেষক যে ভারতীয় ধারার প্রাত শ্রদ্ধাবান্‌ থেকে অথচ তর্ক- 
মূলক ব্যাখ্যাপদ্ধীতকেও অবহেলা না৷ করে বেদব্যাথ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, এটা 
ভরসার কথা । তার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়, এবং সবতোভাবে অভিনন্দনযোগ্য। 


1তাঁন যে বিষয়টি নিবাচন করেছেন, তার পারাধ বিশাল । আশা করি, 
[তানি গভীর থেকে গভীরে নিমগ্ন হয়ে সোমোপাসনা সম্পর্কে তার অনুশীলন 
চাঁলয়ে যাবেন, ভারতবর্ষের আধ্যাত্বক সাধনার সমগ্র ক্ষেত্রে যার প্রবল প্রভাব, 
আজও অক্ষুণ্ন । 


অনির্বাণ 


্ম্সিক। 


আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম সাক্ষ্য উৎকীর্ণ হ'য়ে আছে বেদবাণীতে, 
এ কথা সবজনস্বীকৃত। কিন্তু সে-বেদবাণ্ণীর যথার্থ তাৎপর্য আজও উদ্ঘাঁটিত 
হয়নি, যাঁদও এ-দেশে এবং ও-দেশে নানা বিদগ্ধ জন, জ্ঞানী-গুণী-মনীষী এর 
মর্ম উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হ'য়েছেন ও আজও ব্যাপূৃত আছেন । বেদার্থ রহস্যময় 
হ'য়ে আছে দু'টি কারণে : এর ভাব ও ভাষা দুই-ই দুরাধিগম্য। যীরা ভাষাতত্বের 
অনুশীলন করেন বৈজ্ঞাঁনক রীতিতে সেই পাশ্চান্ত পাঁওতগণ এবং তাদের 
অনুগামী এদেশের কোনেো৷ কোনো মনীষী তুলনামূলক ভাষাবজ্ঞানের সাহায্যে 
বেদের মর্ম উদ্ধার করতে গিয়ে অনেক জায়গায় সফলকাম হ'য়েছেন এবং তাদের 
সে-মূল্যবান্‌ অবদান সম্রদ্ধ চিত্তে স্মরণীয়। কিন্তু যে কোনো সাহতা_-ত।' 
প্রাচীনই হোক বা আধুনিকই হোকৃ--তা'র আন্তর তাৎপর্য কখনও উদ্‌ঘাঁটিত করে 
না তা'র কাছে যে তা'র অন্তর্লোকের বা ভাবলোকের সঙ্গে পরিচিত না হ'তে 
পারে । কারণ, ভাষা ভাবেরই প্রকাশ ঝ বাহন । মূল ভাবাঁট ধরতে পারলে 
তবেই উপলান্ধ হয় ভাষার মাধ্যমে কিসের ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনা সে বহন ক'রে 
আনছে । “সে অন্তরময় অন্তর মিশালে তবে তা'র অন্তরের পরিচয়" কবিগুরুর 
এই গভীর তাৎপর্যময় ডীন্তীট আমাদের সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এর 
জন্য আমাদের আপন হৃদয় গহনদ্বারে বারে বারে' কান পাতার প্রয়োজন সব- 
চেয়ে বেশী । 


পাশ্ান্ত্য পাঁওতগণ বিদেশী বলেই ভারতবর্ষের ভাবলোকে সহজে প্রবেশ 
করতে অক্ষম ৷ তাদের আশ্চ্য মনীষা, অতন্দ্র অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠ অনুশীলনই 
আজ বেদবাণীকে বাইরের জগতে সকলের কাছে সুপারাচিত ক'রে তুলেছে, 
সন্দেহ নেই । কিন্তু সে শুধু বাইরের পরিচয়ই থেকে [গয়েছে, ভিতরের নিবিড় 
আত্মিক পরিচয় ঘটাতে পারেনি, তা'র কারণ আর কিছুই নয়, আমাদের ভাব- 
ধারার সঙ্গে সাজাত্যবোধ, ভাষার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভেঙে ফেলা সত্তেও, তাদের 
পক্ষে লাভ করা সন্তব নয়, যেমন আমাদের পক্ষেও তাদের ভাবধারায় একাত্ম 
হ'য়ে অবগাহন কর! সুসাধ্য নয় । এ ছাড়া শাসক ও শাঁসিতের সন্বন্ধও তাদের 
দষ্উভঙ্গীকে আচ্ছন্ন ও পক্ষপাতদুষ্ট ক'রেছে। তারা উন্নত সুসভ্য জাতির 


প্রতীনিধি, আমর! অসভ্য ববরদের বংশধর, এই অশ্রদ্ধেয় ক্পন৷ তাদের চোখে 
বেদকে 'চাষার গান' ক'রে তুলেছে । এর সঙ্গে তারা যুস্ত করেছেন তাদের 
অকাট্য ক্রমাববতনবাদ । তখন ছিল সভ্যতার উষালগ্ন, এখন তা'র দীপ্ত মধ্যাহ । 
প্রকৃতির রন্তনখদন্তের 'িভীষিকায় ভয়চাকিত শিশু মানবের কাস্পনিক দেবতার 
উদ্দেশ্যে স্তবগান বেদের মূল উপজীব্য বলে তার মনে করেন। কিন্তু ধারা 
সার স্াষ্খকে দেবতার অজর অমর কাব্য ব'লে দেখার জন্য সবাইকে উদার 
আহ্বান জানয়োছলেন,-“পশ্য দেবস্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যাত'-সেটা কি 
জাতীয় ভয় থেকে উৎসারত, তা" আজ গভীরভাবে ভাববার দিন এসেছে। 
খধাষর চোখে যে বিস্ময়ের অঞ্জন মাখা সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি 
'আশ্চ্যবং পশ্যাত', অবাক্‌ হ'য়ে তাকিয়ে থাকেন প্রভাতের সূর্যোদয়ের দিকে 
আতত দৃষ্টি মেলে । তিনি অনুভব করেন 'সূর্য আত্ম। জগতস্তস্ষ্চ'_যা কিছু 
স্থাবর, যা কিছু জঙ্গম, এই সূর্যই তা'র আত্মা। এ যুগের খাঁষকষ্প বেদবিং 
মনীষী শ্রীমৎ আনিবাণ চিন্ময় প্রত্যক্ষবাদের প্রবস্তারূপে ষথার্থই বলেছেন : 'এই 
প্রত্যক্ষ অনুভবের আনন্দ-আন্দোলনে টলমল করছে বোদক সরস্বতীর “মহো 
অর্ণঃ--বিপুল জ্যোতির পারাবার । 


কিন্তু এই 'দিব্য দৃঁষ্ট ফিরিয়ে আনা আমাদের পক্ষেও সহজসাধ্য নয়, 
কারণ আমাদের দেশেও বেদবাণীর ধারা “কচি 'ছন্ন। ক্কাঁচদ্‌ ভিল্লা' হ'য়েই 
প্রবহমানা । মান্র নঘণ্টু ঝা যাস্ধের “নরুন্ত' সম্বল ক'রে সায়ণাচার্য বেদবাণীর 
তাৎপর্য উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হয়ে যে অসমসাহসিকতার পাঁরচন্ন রেখে গেছেন, 
তা'রই সাহায্যে আমরা আজও বেদবাণীর অন্তরে প্রবেশের ছাড়পন্র পেয়ে 
থাঁক। কিন্তু তার ভাষ্য পড়লে এটা স্পষ্টই উপলান্ধ হয় যে বহু স্থলে তিনি 
নিজেই সন্দেহাকুল, থার্থ তাৎপর্যের উদ্ঘাটনে তিনি নানা 'অথবা'র সাহায্য 
যেন অসহায় প্রয়াসে ব্যাপৃত। তা'রও কারণ আর কিছুই নয়, তান যে সময় 
বুক মহীপাঁতর দ্বারা আঁদষ্ট হ'য়ে বেদভায্য রচনায় প্রবৃত্ত হ'লেন, তখন 
ভারতবর্ষে বোদক ভাবধারার পরম্পরা 'ছন্ন-ভিন্ন, সম্প্রদায়ের ধারাবাহকত। 
অবলুপ্ত । তবে হাজার হাজার বছরের দুর্লজ্্য বিচ্ছেদ-ব্যবধানকে ঘুচিয়ে তানি 
যে-ভাবে সংযোজক সেতু রচনা ক'রে দিতে পেরেছেন, তা'তে তার অলোকিক 
প্রতিভার স্বাক্ষর উৎকীর্ণ হ'য়ে আছে, সন্দেহ নেই। আজও আমর! সেই 
সেতুকে অবলম্বন ক'রেই বেদোদাঁধ সমুত্তরণে প্রয়াসী হ'য়ে থাকি। 


কিন্তু সেই সেতুঁটিকে আল্ম আরও সুদৃঢ় কর৷ এবং তা'র ইতস্ততঃ নুটাব্াতি 
দূর ক'রে নিখুত রূপ দান করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য । আধুনিক ভাষা- 


বিজ্ঞানের কল্যাণে আমাদের হাতে আজ নানা মূল্যবান উপকরণ এসে পড়েছে, 
যা'র সদ্ধ্বহার করলে বেদের মম্মোদ্ধারে আমরা, বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে 
পারি । সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভাবধারার সঙ্গে আত্মিক যোগ সংস্থাপন ক'রে এই 
প্রাচ্য ও পাশ্চান্তয, প্রাচীন ও নবীন পদ্ধাতর সমন্বয় সাধন করতে হ'বে। এ-কথ৷ 
ভুললে চলবে ন৷ যে ইয়ুরোপীয় পাঁওতদের চেয়ে সায়ণাচার্য সম্প্রদায়শীবিচ্ছেদ 
সত্তেও বোদক ভাবধারার অনেক বেশী সান্মাহত, যেহেতু ভারতীয় চেতনায় তার 
আতা সন্নিবিষ । এ ছাড়াও এ-যুগের নানা ভারতীয় মনীষী-_দয়ানন্দ, 
শ্রীঅরাবন্দ, শ্রীমৎ অনিবাণ, কুমারস্বামী প্রভূতি যে-গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্য বা 
আলোচন। করেছেন, তা'রও ব্যাপক অনুশীলন করতে হ'বে। এইরকম বহুমুখী 
সমন্বয়ী প্রয়াসেই বেদবাণীর যথার্থ তাৎপর্য উদ্‌ঘাঁটিত হওয়া সম্ভব । 


সুখের বিষয়, অনেক আধুনিক তরুণ গবেষক বেদপারাবার-পারীণ হ'য়ে 
উঠছেন আমাদের দেশে । আমার বিশেষ সৌভাগ্য ও গবের বিষয় যে তাদের 
মধ্যে একজনকে আমি নিজের ছান্ররূপে লাভ করেছি, যিনি বর্তমান গ্রন্থের 
লেখক। গবেষণার যোঁট মূলধন- নিজস্ব গভীর অন্তর, সেট শ্রীমান্‌ 
বশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে পর্যাপ্ত পারিমাণে বর্তমান, এট লক্ষ্য ক'রে পরম 
পাঁরতীপ্ত লাভ করোছি। তিনি বেদের মহোদাঁধ থেকে এমন একি বিষয় তার 
গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছেন, যোঁট একাধারে বেদের চরম সাধ্য ও পরম 
সাধন। মত্য মানুষ এই মাটির পাঁথবীতে প্রথম পদক্ষেপের দিন থেকেই 
অমৃতের সন্ধানী । সে-সন্ধান সে চালিয়েছে নিরলস ভাবে অন্তরে ও বাইরে, 
অধ্যাত্ম ও আঁধভূত দুই ক্ষেত্র জুড়েই । বোঁদক খাঁষর কাছে কোথাও বা সে 
মাটির সোমলত৷ হ'য়ে ধর। দিয়েছে, কোথাও বা আকাশের চাদ ব৷ সুধাকর রূপে । 
খ্যাপা যেমন পরশ-পাথর খুজে বেড়ায় আমরাও তেমনি সেই সোমের, সেই 
[711817 0 [16-এর সন্ধানে আজও ব্রতী । কিন্তু তা'র সঠিক পারিচয় পাওয়া 
আজ দুঃসাধ্য । বেদের কর্মকাণ্ডের মধ্য 'দয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষে এই সোমের 
পাবন সবন একদা প্রাতঃ, মধ্যাহ ও সায়াহু জুড়ে প্রবর্তিত ছিল। তা'তে তারা৷ 
কী লাভ করেছিলেন জানি না, কিন্তু যখন তাদের এই উদাত্ত উদ্‌ঘোষণ শুনি ঃ 


অপাম সোমমূ অমৃতা অভূম 
অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্‌। 
অথব৷ তাদের আকুল প্রার্থনা যখন কানে বাজে £ 
যন্র জ্যোতিরজন্রং যাস্মন্‌ লোকে স্বরিতম্‌ 
তস্মিন্‌ মাং ধোহ পবমান অমূতে লোকে আক্ষতে। 


তখন রোমাণ জ্রাগে । মনে হয় তারা এমন কিছুর সন্ধান পেয়েছিলেন যা'তে 
প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শাস্তি 1 


গ্রন্থকার প্রভূত পরিশ্রম সহকারে এদেশের এবং ও-দেশের নানা অধ্যাত্ব, 
আঁধভূত ও অধিদৈব সোমসম্বন্ধী আলোচনা মন্ছন'ক'রে তা'র অমৃতময় নির্যাস 
পরিবেশন করেছেন । তার এ-প্রয়াস সবথা অভিনন্দনযোগ্য, কারণ তান 
মুস্ত মন নিয়ে যুন্তিসহকারে আত প্রাঞ্জল ভাষায় তার বন্তব্য উপস্থাপন করেছেন। 
কোনে মতবাদ চাপিয়ে দেওয়ার দুর্মদ আগ্রহ ঝ৷ প্রয়াস কোথাও লাক্ষত হয়ান । 
আশাকরি তান তার বেদোজ্জল৷ বুদ্ধিকে এই জাতীয় গবেষণায় নিবদ্ধ রেখে 
'দুব্যাখ্যাবিষমাচ্ছতা বেদবাণীকে পুনরুজ্জীবিত করতে প্রয়াসী হ'বেন এবং 
আমাদের জ্ঞানভাগারকে সমৃদ্ধ করবেন। 


বরদ। বেদমাতা তার অশেষ কল্যাণ সাধন করুন্‌--এই প্রার্থন৷ । 
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জন্বভব্রণিক্া। 


প্রাচীন সংস্কীতর অনুশীলনে বৈদিক সাহিত্যের অবদান অনম্বীকার্ষ। এই 
বৈদিক সাহিত” গড়ে উঠেছে বিস্তীর্ণ দেশ ও কাল জুড়ে । এর মধ্যে বধৃত 
রয়েছে ভারতীয় এরীতহা ও সংস্কাতর মূল মর্ম । আজও তাই এই সাহতাকে 
জানার বহুল অবকাশ আহে । বিশেষত এই বোঁদিক সাহিতোর সাধারণ আলোচনায় 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীধীর লেখনী যতখানি নিয়োঁজত হয়েছে, বোদক 
সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ অংশ নিয়ে বিস্তারত আলোচনায় ঠিক ততখানি 
নয় । আজও তাই বোঁদক সাহতোর অনেক আলোচনা গবেষণার বস্তু । একট 
কথ। প্রথমেই স্মরণ করতে হয় এই যে, বেদকে বলা হ'ত 'শুতি'_অর্থাং শুতি 
মাধমে বংশপরম্পরায় এই সৃন্তগুলি প্রাচীনেরা ধরে রেখোঁছলেন এবং পরে এগুলি 
লিখিত ও সংকাঁলত হয়েছে । সুতরাং স্বভাবতই সৃ্তরচনার কাল এবং সৃন্ত- 
সংকলনের কাল ভিন্ন ॥। কিন্তু পাঠরীতি বা অনুশীলনরাঁতি এমনই সুদক্ষ ছিল 
যাতে মনে করা হয় বেদের সমগ্র অংশই অবিকৃতভাবে রাঁক্ষত হয়েছে এবং 
যতগুলি সৃত্ত সংকাঁলত হয়েছে হয়তো তদধিক সুন্ত ছিল না। সৃন্তগীলির মধ্যে 
এমন কোনো প্রমাণ নেই যা থেকে নিঃসংশয়ে সৃত্তরচনার কাল জান৷ যায়। 
কিন্তু কালের বিতা বাদ 'দয়ে সৃত্তের মর্মার্থ পর্যালোচনা করলে বোবা 
যায় যে বৌঁদক সৃন্তগুলি যে সময় রচিত বা দৃষ্ট হয়েছে সে সময় বোঁদক 
সমাজ বেশ উন্নত পায়ের এবং এই সমাজের মানাীসকতাকে বোঝার জন্য 
অন।তম প্রধান আবলম্বন হচ্ছে খগৃবেদই । তুলনাম্লক ভাষাতত্ব এবং 
তুলনামূলক পুরাতত্বের অবদান এরাঁবযয়ে স্বীকৃত হলেও অনেকে এগুলিকে প্রথম 
এবং প্রধান প্রমাণ বলে স্বীকার করতে কুঁ্ঠত এবং একথা সমীচীন যে 
বহিরঙ্গ প্রমাণের চাইতে অন্তরঙ্গ প্রমাণের উপরই বেশী নির্ভর করা উচিত এবং 
এরই ভন্য প্রয়োজন বেদের মন্ত্রার্থের আবিষ্কার, আর এই মন্্রার্থের আবিষ্কারের 
জন্য কেবল খগ্‌্বেদই নয় ইতিহাস পুরাণ এমনাঁক তন্ত্র পর্যন্ত অনুধাবন করতে 
হয় এবং সেইভাবেই বোঁদক সৃত্তগুলির নিগৃঢ় তাৎপর্য উপলান্ধ করা সপ্তব। 
এরই পাঁরপ্রোক্ষিতে বলা যায় বোঁদক সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ অংশের বিস্তারিত 
আলোচনার প্রয়োজন আছে, কারণ সাধারণ আলোচনার বিস্তীর্ণ পারধিতে 'বাভন্ন 
অংশের প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তারিত আলোচনা আশ৷ করা যায় না। 


ব. বি/বৈদিক ভাবনা/৩৫-১ 


বোদক সাহত্যের একাঁট বিশেষ অংশ তাই এই গ্রন্থের উপজীব্য । 
আলোচনার বিষয় 'বোদক ভাবনায় সোম'। বোঁদক সাহত্য, বোঁদক ধর্ম, বোদক 
দেবতা. বোঁদক সমাজ ইত্যাঁদ সাধারণ আলোচনায় 'বাভন্ন মনীষী এই সোমের 
কথ আলোচনা করেছেন- কিন্তু বিশেষভাবে শুধু সোমকে অবলম্বন করে 
শবস্তারত ও বাপক আলোচনার কথ স্বপ্প। আবার যা আলোচনা হয়েছে 
তাও বিভিন্ন দৃঁষ্টকোণ থেকে এবং সেজন্য সোম সম্বন্ধে সকলে সবাংশে একমত 
হতে পারেনান । জটিল এই সোমরহস্য সন্ধানে আগ্রহ তাই স্বাভাবিক ভাবেই 
অনেকে পোষণ করেন। বিশেষ ি-বেদের আলোচন৷ করতে প্রবৃত্ত হলেই 
'সোম' সে আলোচনায় প্রায় মুখ্য বস্তু হয়ে দাড়ায় । বোঁদক সাহিত্য দীর্ঘাবস্তুত, 
সেই সাহত্যের দৃষ্টিতে বিষয়াট হয়তো সংাক্ষপ্ত বিস্তু বোদিক ভাবনার বিচারে 
বিষয়াট গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সোমের কথায় বোঁদক খাঁ এমন কতকগুলি 
বৈশিষ্ট্যের হীর্গত রেখেছেন যার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধ্যান না৷ করতে পারলে 
বোঁদক সাহত্য ও সংস্কাঁতর পূর্ণাঙ্গ বোধ হওয়া সম্ভব নয়। 

বোদক ভাবন। কথাঁট ঠবোঁদক জীবন-দর্শনকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার 
করোছ । এই বোঁদক ভাবনার আলোচন। করতে গেলে আমাদের কতকগুলি কথা 
অবশ্যই মনে রাখতে হবে । বোঁদক সাহত্যের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে খগৃবেদ, 
এঁটই মূল, পরবতী যুগের ভাবধারার সংহত রূপ এখানে স্পষ্ট । খক্‌ অংশ 
বেশী থাকার জন্য নাম খকৃ-বেদ- খকৃশব্দার্থ অনেক গভীর, প্রধানত খকৃ হচ্ছে 
বাক এবং এই খকৃসমূহাত্বক দশশতের কিছু বেশী সৃত্তসম্ট এই খগবেদ । 
এই সৃত্তগলর দরষ্ণা হচ্ছেন খাঁষ, কাঁব, ক্রান্তদর্শাঁ, কাজেই এদের ভাবনা যে 
উন্নত পর্যায়ের তা নিঃসন্দেহ । এই সৃন্তগ্ীলর পধালোচনায় জানতে পার 
বোঁদক দেবতার কথা, খাঁষর। যাদের সম্বন্ধে বলেছেন তার৷ দেবতা ( “ঘ তেন 
উচ্যতে সা দেবত।”)। এই দৃষ্টিতে বিশ্বের সব কিছু দেবরূপ । এই খগবেদের 
মধ্োই সৃত্তে স্পষ্টভাবে প্রাচীন খষি এবং প্রাচীন দেবতার এবং প্রাচীন সৃত্তের 
কথা উল্লিখত দোঁখ যা থেকে অনুমান করা যায় বোঁদক ভাবন। দীর্ঘযুগগবাহিত 
এবং সেজন্য অনেক উন্নিত পর্যায়ের ৷ এই সৃস্তগুীলতে দেবতার কথা যেমন পাই 
তেমান পাই ধক্ঞভাবনার কথা । এই যজ্ঞজভাবনা দৈবসাধনা ছাড়া আর কিছু 
নয়। পরবর্তা যুগের ব্রাহ্মণাঁদ গ্রন্থে বোদক ভাবনাকে বোঝার প্রয়াস স্পষ্ট । 
বল হয় খাঁর ষে বাক্য সে বাকারুলি রহস্যময়-_অর্থাৎ গৃঢার্থবহ- আধ্যাঅআক 
সৃন্তগুলি ( অর্থাং যে সৃত্তে সবকিছুকে অহংরূপে দেখা হয়েছে ) এ বিষয়ে একাঁট 
নিদর্শন হতে পারে । বৈদিক খাঁষির দৈবভাবনা বা যজ্ঞভাবন৷ আত্মভাবনারই 
পারণত রূপ--এই দৃঁষ্টতে খাঁযদৃষ্ট সৃন্তগুলির যে কোন 1বষয়ই গভীর তাৎপর্যবহ 


ই বোদক ভাবনায় সোম 


_ বিশেষ করে সোম সম্বন্ধীয় আলোচনায় সেই ভাবনার সংকেত যেন বেশী 
স্পষ্ট মনে হয়। 

আমাদের আলোচনায় আমর! প্রাতিপাদন করতে চেষ্টা করোছি যে সোমের 
কথায় বোদক ভাবনার চরম প্রকাশ ঘটেছে । প্রতিপাদ্যের সমর্থনে আঁধিকাংশ 
গ্ছলে বোঁদক সাহত্য থেকেই প্রমাণ সংগ্রহ করেছি । বিষয়াটি আরও গভীর 
ও বিস্তুতভাবে হয়তো আলোচিত হতে পারে, কিন্তু আমরা আমাদের আলোচন। 
করেছি মুখাত খকৃসংহিতার মন্ত্রমগলকে ভিত্তি করে, কেননা সমগ্র বোঁদক- 
সাহিতে৷ যে ভাবনার প্রকাশ তার মূলভাব খকৃসংহতায় আঁবকৃত আছে । 
কিন্তু সোমের বৈচিত্র এবং সাবীত্রকতার কথায় অংশত ব্রা্গণাঁদও আলোচনার 
সহায়করূপে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সংঁহতার ভাবই যে সব্ত্র আবকৃতরূপে 
বিদমান. এর সমর্থনে সংঁহতোন্তর পর্যায়ে সোমের আলোচনা করার পর 
উপসংহার কর হয়েছে । 

এখন সোমের কি কি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টতে ধরা পড়েছে এখানে 
তার একটু আভাস দেওয়৷ প্রয়োজন, কারণ এগুলিই আমাদের আলোচনার 
অনুপ্রেরণা । 

ঝকৃসংহিতায় 'সোম' একজন দেবতা, এবং প্রধান দেবমগুলীর অনাতম । 
আবার 'সোম' দেবতাদের জন্য প্রদেয় শ্রেষ্ঠ হব্য । সংহিতায় তাই সোমের 
দুইটি রূপ-_একাট মতা ও অন্যট দিব্য । এই দুই রূপ সোমের কথ বাভন্ন 
মনীষা আলোচন৷ করেছেন কিন্তু মতা সোম কি পদার্থ সে সঙ্বন্ধে যেমন 
নিশ্য়তার অভাব সেইরূপ অনিশ্চয়ত। দব্য সোম বষয়েও । এই সোমের স্বরুপ 
আজও পর্যন্ত অন্জঞাত। আবার দিব্য সোম বলতে কি বোঝাবে গন্ধবলোক, 
বায়ুলোক, ইন্দ্রলোক, সৃষলোক, সোমলোক না পরমব্যোম, কোন্‌ লোকের সোম 
তারও আলোচনার অবকাশ আছে । 

এই সোমদেবতার কতকগুলি বৈশিষ্ট আছে, তার মধ্যে অন্যতম বোশিষ্ট্য 
হচ্ছে-ধাঁষর দৃষ্টিতে সোম নিত্য পবমান। খকৃসংহিতায় সমগ্র নবম মণ্ডল 
জুড়ে 'পবমান' সোম দেবতারই কথা । “পবমান' অর্থে ক্ষরিত হওয়া । সোম 
্ষারত হোক নিত্য- প্রতিটি সৃন্তে খষির এই মনোভাবের প্রকাশ হয়েছে_এই 
দৃষ্টতে খাঁষর কাছে সোম হচ্ছেন অখও আনন্দধার। এবং সঞ্জীবনী সুধাস্বরূপ-_ 
লোক থেকে লোকান্তরে যার পবমানতা চেতনার স্পর্শ নিয়ে আসে-_ এইজন্য 
সোমের স্থিতি সবত্র । উপনিষদে পণ্াগ্নি-বিদ্যার কথায় তাই দো বিশ্ববজ্ঞে 
সোমই আহুতির দ্রব্য এবং এই সোমেরই উপাস্থাতি ভিন্নভাবে ভিন্নলোকে । 

যেহেতু এই সোম শনত্য পবমান' তাই এই সোম অমৃত-চেতন।, যার মধ্যে 


'অবতরাণকা ৩ 


জ্যোতি এবং আনন্দের বৈপুল্য । সোমলোক সেজনা জ্যোতির্ময় আনন্দলোক। 
ধকৃসংহিতার নবম মওলের উপান্ত্সৃন্তটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে- যেখানে 
রয়েছে সোমলোকের বর্ণনা । যজ্ীয় দৃষ্টিতে যখন দোখি তখনও প্রত্যক্ষ কার 
সোমের নিত্য পবমানতা-সোম আহুতিরূপে আগতে উৎসৃষ্ট হয়, দেবলোকে দেব- 
ভোগ্যরূপে অগ্নিসহায়ে উপাস্থৃত হয়। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রই সবশ্রেষ্ঠ সোমপান- 
কারী--যার সোমপানজন্য শান্তর প্রকাশ ব্ত্রপ্রয়োগে-যার পাঁরণাম বৃষ্টমোক্ষণ 
এবং এই দৃষ্টিতে বৃষ্টি বিধাতুরুপে ইন্দ্র জগৎপালক । পর্জন্যকে বলা হয় সোমের 
1পতা-_পর্জন্য বা মেঘই ওষধির পুষ্টির হেতু, সুতরাং ওষাধরূপে সোমের যোট 
মতার্প, তা পর্জন্যের বৃষ্টিসহায়েই রসসণয়ের মাধ্যমে পুফ্টিলাভ করে-_এই 
সোম পুনরায় যজ্ীয় হব্যরূপে পরিণত হয়-এইভাবেই সোমধারার পবমানতা 
নিত্য-_এর মধ্যে খাঁ বোঝাতে চেয়েছেন জগংসৃষ্টির মৌল শান্তির কথা, এবং 
সেই শন্তি আনন্দস্বরূপ_ উপাঁনষদের সেই প্রাসদ্ধ উত্তি “আনন্দাদ্ধোব খান্বিমানি 
ভূতান জায়ন্তে”_ এরই হীঙ্গতবহ । সোমের এই বোঁশষ্ট্যের কথা স্মরণ করেই 
বোধহয় সোমযক্কে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছিল । যজ্ঞপ্বরূপের আলোচনায় 
দেখা যায় সোমবজ্ঞই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ এবং পরবতাঁ যুগে এই সোমধক্ঞই 'বাভন্নভাবে 
পাঁরবার্ধত হয়েছে-এমনাক ওষাঁধ সোম দুর্লভ হলেও প্রাতানীধ বা অনুকস্প- 
মাধামে সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান দীর্ঘযুগবাহিত হয়েছে । কেবলমাত্র এই বজ্জেরই 
ফলম্বরূপ অমৃতলাভের কথা বল৷ হয়েছে । 

সোম বোঁদক সাঁহত্যের একজন প্রাচীন দেবতা, আবেস্তায় 'হৌম' এর 
উল্লেখে একথা প্রমাণিত হয় সুতরাং সোমের স্বরূপোদঘাটনে প্রাচীনতম 
সংস্কীতরও স্বরূপ উদধাঁটিত হয়, সোমকে কেন্দ্র করে অনেকে এইরকম 
মন্তব্য করেন, কিস্তু প্রত্যেকাঁট সংস্কাতির একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছেই এবং 
সোট একাঁটি বিশিষ্ট পরিবেশ বা যুগজন্য মানাসকতার ফলেই গড়ে ওঠে 
সুতরাং কোনে একাট সংস্কাতর আলোচন৷ অবান্তর সংস্কীতির আলোকে করতে 
চাইলেও সাম্য এবং বৈষম্য দুইটিই পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং সতর্কভাবে বিশ্লেষণ কর৷ 
দরকার, নতুবা দুই সংস্কাতির একাই কিছুটা ধরা যাবে কিন্তু কোনে রহসোর 
সমাধান সম্ভব হবে না । বোঁদক খাঁষর সোম পার্থব দৃষ্টিতে নিছক সংকীর্ণ 
বন্তুমান্র নয় সোমসাধনার মধ্যে খাব দৈবসাধনার হীঙ্গত 'দিয়ে গেছেন । এই 
সোমদেবতা সবময়_চিতরূপ এবং জড়র্প, দেবতা ও ওষাঁধ_এই দুইটি রূপ 
আবার আঁবনাভূত এবং যেকোনো একাটর সাধনাতেই পরিপূর্ণ দৈববোধ লাভ 
করা যায়। অর্থাৎ বলতে পার৷ যায় যে--বিশ্বপ্রকাতর প্রাতটি স্তরেই দৈব 
অনুভুত উপযুন্ত অনুধ্যানে লাভ কর সম্ভব ৷ দেবতা 'দব্যলোক,এবং মত্যলোক 
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উভয়ত আছেন । “যদেক্হে তদমূত্র” “যদমুত্র তদান্বহ”-_-উপানষদের এই উত্তি 
এখানে স্মরণীয় । দেবসাধনার যা উপায় বা সাধন তাই আবার উপেয় বা 
সাধ্য হয়ে ওঠে সাধকের অর্তৃষ্টতে । সোম তাই ওষধি এবং দেবতা দুইই । 
এখানে শুধুমাত্র নিছক প্রকাতির মধ্যে অলৌকিক বৈশিষ্ট্য দেখে ভাতাবহবল 
অথবা জঙ্জ জনের স্ত্রাতর পাঁরণামে দেবর কম্পন, একথা সম্প্ণ অবাস্তর_ 
সোমকে খাঁষ দেখেছেন যেমন বাইরে তেমান মন্তরে-সোমযজ্ঞ তারই একট 
প্রায়োগিক রূপ, সুতরাং সোম ক এবং সোমের ক গৃপ এই অনু্ান্ধংসার উত্তরে 
খাষি দৈবসাধনার একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত রেখে গেছেন একথা আমরা বলতে পার । 

উপরোন্ত বোঁশষ্টযগ্াল লক্ষ্য রেখেই ধোঁদক ভাবনায় সোমের বথা 
আলোচনা করোহ । আলোচনার ক্লমাট এইবৃুপ-আলোচন। সাতটি অধ্যায়ে | 
অধিভূত, আধদৈব এবং অধ্যাস্ম এই তিনাঁট দৃষ্টতৈই সোম আলোচিত 
হয়েছে । প্রথমেই আলোচন। করোছ বোদক সাহিতো সোমের স্থান, তারপর 
সোম বলতে কি বুঝি. এই বিষয়ে বাবধ মতবাদ এবং সংহিতার উীন্তসমূহ 
আলোচনা করোঁহ । এর পর সোমদেবতার মধ্য অনাদেবাবলগ্মণ যে একাঁট 
বোঁশষ্ট। রয়েছে অর্থাৎ সোম, দেব ও দেবহবা দুইই. তার ভালোচনার জন্য 
সংহতায় আাঁধভূত রুপের কথ। কতখানি স্পষ্ট, তার আলোচনা করোছি এবং 
তারপরই আলোচিত হয়েছে সোমদেঁবতার কথা । এই আধদৈব পর্যায়ে সোমের 
আলোচনা, সোম কিভাবে অন্যান্য দেবতাগণের সঙ্গে দেবতারূপে এবং 
দেবহব্যরূপে আন্বত মাহেন, এই দুই ভাবেই কর হয়েছে । যজ্ঞের উপকরণরূপে 
সোমের বোশিষ্টট কি, এই প্রসঙ্গে সোমবজ্ঞের আলোচনা করোছ, এবং 
সোমযজ্ঞের বিভন্ন রূপ থাকলেও, যে আলোচনায় সোমবজ্ঞ সম্বন্ধে একটা 
সাধারণ ধারণ। হতে পারে, প্রসঙ্গত সেই 'আগ্রষ্টোম' নামক 'একাহ সোমযজ্ঞের 
আলোচন। করোছি। পৃবোন্ত আলোচনা থেকে সোমের একা স্বতন্ত বৌশষ্ট্ের 
কথ। প্রকাশ পায় তারই পাঁরপ্রোক্ষিতে অধ্যাক্মদৃষ্টতে সোমের কথা আলোচন৷ 
করেছি। কারণ, যক্দ্রের বাহারুপের অন্তরালে একাঁট আন্তররূপ বা মানসর্প 
আছে, যোট শুধু ভাবনাময়, তার 'নর্দেশ সবন্ধ আরণাকাদতে দেওয়া হয়েছে । 
সোমকে খাঁষ একমাত্র ধোয়বূপে গ্রহণ করেছেন। খাঁ ক্রান্তদরশাঁ কাব, 
হৃদয়ের উপলান্ধতে মহৎকে জানতে চেয়েছেন_ এইরকম সাধনারও ইঙ্গিত আছে 
সোমের কথায় । বিশেষ করে, সেই সাধনপথের কতখানি ইঙ্গিত পাওয়৷ যায় 
তার 'বিচারণায় দু'ট সৃত্তের বিশদ আলোচনা করোছি_এবং এরই পারিপ্রক 
হিসাবে আলোচনা করোছি সংাহতোত্তর সোমের কথা-_সেই প্রসঙ্গে দেখাতে 
চেষ্টা করেছি যে সংহিতার সোম এবং সংহিতোত্তর সোম আভিন্ন । অর্থাৎ 
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সংহতায় সোমের যে রূপ সেই রূপকেই পারস্ফাঁটত কর৷ হয়েছে সংহতোত্তর 
বোদক সাহিত্যে । এখানে বিশেষ করে আলোচনা করোছি সোমকে কেন্দ্র 
করে যে সব আখ্যান আছে সেগুলির কথা । এঁ আখ্যানসমূহের কথায় সোমের 
সবময়তার কথা জানতে পার যায়। সোম সম্বন্ধে মূলভাবনার অখও ধারা 
বৈদিক সাহিত্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অবিচ্ছিম্ম ভাবেই 
প্রবাহিত। এই সোম কেন এইভাবে আলোচিত হয়েছে তার কারণম্বরূপ 
এই সিদ্ধান্তই এসে পড়ে যে বোঁদক-ভাবনার চরম ও পূর্ণ প্রকাশ সোমের 
কথাতেহ । 

আলোচ/ বিষয়টিকে যথাসম্ভব সপ্রমাণ করার বিষয়ে নুটি কারান-_ 
পাশ্চাত্য বেদবিদ্গণের সমস্ত মতামত গ্রহণে বিষয়টি হয়্‌তে৷ পূর্ণাঙ্গ হতো, কিন্তু 
বাভন্ন পাশ্চাত্য ভাষায় আমার অনভিজ্ঞতায় তা হতে পারোন। তথাপি 
সাধারণভাবে বক্তব্য যাতে অপ্রমাণ এবং ভীত্তহীন না হয় তার দিকে লক্ষ্য 
রেখোছ । 
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€ন্রদিক্ক সাভ্িতিভ্ড ০সাক্ুমব্র্র স্ঞান্ন 


বৈদিক ভাবনায় সোমের কথা আলোচন। করতে গেলে বোদক ভাবন৷ যার 
মধ্যে বিধৃত সেই বোঁদক সাহত্যের পাঁরচয় নেওয়া প্রয়োজন । এই বোঁদক 
সাহিত্য নিদিষ একটি কালে বা নিদিষ্ট একটি স্থানে গড়ে ওঠোঁন, এঁট 
দীর্ঘ যুগবাহত । এর মধ্যে যে ভাবনার রূপ তাও নিদিষ্ট এক সময়ের নয় । 
সময়ের ব্যবধানে সেই ভাবনার কোনোরকমই পরিবর্তন হবে না. এইরকম 
কল্পন। হয়তো অসঙ্গত_ কিন্তু সেই ভাবনার অন্তরঙ্গ রূপাঁটি আবিকৃতই থেকে 
যায়, এইর্প মনে করা চলে । বোঁদক ভাবনার সেই অন্তরঙ্গ রূপটি 'সোমের' 
কথায় স্পষ্ট হয়ে আছে । এইজন্য সোম বোঁদক ভাবনার একা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় । 

বোদিক সাহত্য বলতে বুঝি-সংহতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্‌-এ 
ছাড়। এদের পাঁরপোষকতার জন্য আছে বেদাঙ্গগুলি। সংহতা হচ্ছে 
চারটি _খাকৃ সংহিতা, সাম সংহিতা, ষজুঃ সংহত ও অথব সংহত । এই 
প্রত্যেকট সংহিতা আবার শাখাভেদে বহুবিস্তুত। সমগ্র বোদক সাহিতোর 
প্রসার বিস্তীর্ণ দেশ ও কাল জুড়ে । আতস্তক্যবুদ্ধিসম্পন্ন এদেশের বেদা বগণের 
ধারণা এই বেদ নিত্য, অপৌরুষেয় এবং অনন্ত ।৯ এই বেদকে বল৷ হ'ত 
তি, অর্থাৎ শ্রুতিপরম্পরায় এই বেদের অনুশীলন হয়েছে । এই বেদই 
শাশ্বত সত্র্প জ্ঞানের আধার, যার স্বরুপ তপস্যার দ্বার উপলান্ধ করেছেন 
সত্যদুষ্ট। খাঁষরা। এই খাষগণ ক্রান্তদশা, কাব এবং সমাহতচন্ত। 
ধ্যানতন্ময় খাঁষগণ দৈবচিন্তার কোন এক পর্বে এগুলি প্রতাক্ষ করেছেন । 
এই দৃষ্টিতে বেদের আবির্াবে যেমন পূ প্রয়াস নেই, সেইর্প শ্বান্থত সত্যের 
আধার হওয়ায় এই বেদ কোনে। দন কাল ও ব্যাস্ত দ্বারা পারচ্ছিও নয় । 
আরও একাঁট কথা এই প্রসঙ্গে মনে কর! হয় ষে দৈবচিন্ত। ব৷ দৈবসাধনার 
প্রথম পায়ে অন্তরঙ্গোপাসনারহ প্রাধান্য ৷ 





১ বেদা বা এতে অনন্ত! বে বেদাঃ_তৈ. ব্রা. ৩।১০।১১1৪ 
২ খা, ১০৭১৩ 
তুলঃ যুগ্ান্তেহস্তহিতান্‌ বেদান্‌ সেতিহাসান্‌ মহর্ষয়ঃ | 
লোভরে তপসা প্বমনুজ্ঞাত৷ স্বয়ঙ্ুব। ॥ মহা-শান্তি, ২১০।১৯ 


বোঁদক সাহত্যে সোমের স্থান 


এই বিশালায়তন বোঁদক সাহিত্যে প্রায় সবই সোমসন্বন্ধীয় চিন্তাধারার 
পাঁরচয় পাওয়া যায় । খকৃস্ংহিতার নবম মণ্ডল সোমমণ্ডল নামে পারিচিত-_ 
এই নবম মণ্ডল ছাড়াও অন) সোমের কথা কখনও একক ভাবে কখনও ব৷ 
অন্য দেবতার সঙ্গে যুস্তভাবে উল্লিখিত আছে । ' খষেদে অন্য কোনে দেবতার 
বিষয়ে এইরকম মওল জুড়ে মন্ত্রপংকলন দেখা যায় না।৩ সামবেদেও 
প্রধানত সোমেরই আলোচনা কারণ সোমবজ্ঞেই প্রধানত সামগানের ব্যবহার 
হয়।8 খাক্‌ যেমন খাঁষ কর্তৃক দৃষ্ট সেইরূপ সামও খাঁষ কর্তৃক দৃষ্ট । অনেকে 
সামবেদকে সোমবেদও বলা যেতে পারে এই মন্তব্য করেন ।৫ সামবেদে 
প্রধানত খধ্ধেদের অষ্টম এবং নবম মণ্ডলের মন্ত্রই সংগৃহীত হয়েছে যেগুীলতে 
প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সোমেরই কথা । যজুবেদ প্রধানত যজ্ঞকর্মের 
িবরণ-শ্রেষ্ঠ যজ্ঞঘ্ববুপ সোমযজ্ঞের আলোচনা এখানে তাই স্বাভাবিক । 
তৈত্তিরীয় সংহতার ষষ্ঠ কাণ্ডে এবং বাজসনেয়ী সংহিতার চতুর্থ থেকে অষ্টম 
অধ্যায় পর্যন্ত সোমযজ্ঞের আলোচনা আছে । শাখার বিচারে যজুঃসংহিতার 
দুটি ভাগ্প হলেও িষয়বস্ত্র কন্তু একই । অথবসংহিতায়ও সোমের উদ্দেশ্য 
ব্যবহৃত সৃত্ত আছে ।৩ 


সুতরাং খকৃসধাহতায় সোমের এককভাবে একাঁট মওলে স্তুতি, সাম- 
সংহিতায় পরোক্ষভাবে সোমের প্রাধান্য, যঞ্জুঃসংহিতায় সোমযজ্ঞের বিস্তৃত 
আলোচনা এবং অথবসংহিতায় পৃবোন্ত শ্রয়ীর মধ্যে সোমের যে বেশিষ্ট্য সেই 


৩ খকৃ সংহিতার সংকলন যখন হয়েছে তখন সোমযজ্ঞের স্মরণ রেখেই এই 
সংকলন হয়েছে এইরকম অনুমান করা হয়-__দশটি মণ্ডল বরাট' ছন্দের 
অক্ষর সংখ্য। স্মরণ করায় । 1বরাট জ্যোতিঃস্বর্প য। জ্যোতিষ্টোমের স্মারক । 
ধকৃ সংহতার আঁদ ও অন্ত এক, আগ্মিদেবতা 'দয়ে আরম্ভ এবং আগ্রদেবতা 
দিয়েই শেষ । সোমযজ্ঞেরও আদ্যস্ত একই | আগ্নষ্টোমের স্তোন্র-শস্ত্রসংখ্যা ১৯১, 
খণ্েদের প্রথম এবং দশম মণ্ডলের সুস্ত সংখ্যাও তাই । 
তুঃ-_সমগ্র ধশ্বেদকে 'সোম'বেদ বাঁললেও অত্যান্ত হয় না। খণ্থেদের যে 
স্থান উদৃঘাটন কাঁরবে, সেই স্থানেই সোমযাগের, সোমপানের বা সোমঘটিত 
অন্য কোনে কথার উল্লেখ দোখতে পাইবে । 

বেদপ্রবৌশকা, পৃঃ &০ 

8 ইফ্টিজ্ঞে বিক্পে সামগানের ব্যবহার আছে 'কন্তু উদগাতা সেখানে 
সামগানকারী নয় ৷ কা. শ্রো., ৪1৯1৪ ; ১০ 

«0.7. ৮০1. 1, ৮. [, 0. 91 

৬ দৈবসংহিতা, ৩য়, পৃঃ ৬৪-৭৬ 

তুঃ অথব ৫।২৪।৭, ৬1৭১ 


রী বৈদিক ভাবনায় সোম 


বোশফ্টের উল্লেখ দেখে বোঝা যায় বোঁদক ভাবনায় সোম এক বিশেষ স্থান 
আধিকার করে আছে । 


শুধু সংহিতাতেই নয়, সোমের আলোচনা ব্রা্গণাঁদতেও বিস্তৃত অংশ 
জুড়ে । যজ্ঞের পুঙ্খানুপুজ্খ আলোচনা এই ব্রালগণে । সোমযজ্ঞকের আলোচনার 
জন্য ধধেদ, সামবেদ এবং যজ্বেদের ব্রাঙ্গণই লক্ষণীয় । এই ব্রাহ্মণসাহিত্যে 
যেমন পাই মন্্ার্থের ববৃতি তেমাঁন মন্ত্রার্থের পাঁরপোষকতার জন্য আখ্যান । 
সংহতার মধ্যে যে মন্ত্র সেই মন্ত্রগুলিই ব্রাহ্মণে ব্যাখ্যাত। এই মন্ত্রের 
বিনিয়োগ এবং তাতপর্ব-কথনের সঙ্গে সঙ্গে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে 
আখ্যায়কাও রচিত হয়েছে । ব্রাহ্মণসাহিত্যে এই আযখ্যানের আ'বিভবি 
শুধুমান্ত বোঁদক ভাবধারাকে ভিন্ন খাতে 1নয়ে যাবার জনাই নয়--মূল তত্বকে 
সঞ্জীবত ও সাবান্রক করার জন্য সরসত৷ বিধানও এর লক্ষ্য ছিল, এর্প 
মনে কর৷ যেতে পারে। ব্রাহ্ষণে সোমসম্বন্ধীয় যে সব আখ্যানগুলি আছে 
তার প্রায় সবগুলিরই মূল খথেদ 1৭ সংহিতায় এই সমস্ত আখ্যানের সংকেত 
আছে, ব্রাহ্গণে তাই বিস্তৃত হয়েছে । 


আরণাক ও উপনিষদের মধ্যে এই সোমের বিবৃতি অন্য ভাবে । 
ক্রিয়াকাণ্ডের দিক দিয়ে সোমের গুরুত্ব যেমন দেখানো হয়েছে ব্রাহ্গণে, তেমাঁন 
আরণ্যক ও উপনিষদে দেখানে। হয়েছে উপাসনার দিক দয়ে। উপাঁনিবদৃ- 
গুলির মধ্যে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃঁতিতে সামোপাসনা, গায়ত্রী উপাসন।, 
প্রাণোপাসনা, মধুবিদা। ও পণ্টাগ্নিবদ্যার কথা এই প্রসঙ্গে বিচার্য। 
আরণ্যকে সোমযজ্ঞের কোনে। কোনে অনুষ্ঠানের রহস্যার্থের পরিচয় পাওয়া 
যায়।৮ সাধন বা উপকরণর্পে সোম ব্রাহ্ধণে আলোচিত আর সাধ্য বা লক্ষারূপে 
উপানষদাঁদতে । উপানিষদৃগুলির মধ্যে যে তত্তের প্রকাশ সংহতার থেকে 
ত। ভিন্ন নয়। 


শুধু এই বোঁদক সংস্কাতিতেই নয়, লৌকিক সংস্কাতির মধ্যেও সোমতত্ের 
পাঁরচয় মেলে, যা পরোক্ষভাবে সোমতত্বের গুরুত্বকেই প্রমাণ করে । ভারতীয় 
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আনবাণ, বেদমীমাংসা, ১ম, পৃঃ ৯৭ 


বৈদিক সাহত্যে সোমের স্থান ১ 


সাধনার বোদক এবং লোকিক এই উভয় দিগন্ত ব্যাপ্ত করেই সোমের প্নিগ্ধ 
বাঁকরণ।৯ 


বৈদিক সাহিতোর মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে খধ্বেদ ।১০ অন্যান্য সংহিতায় 
ধধেদ থেকে মন্ত্র উদ্ধৃত হয়েছে দেখা যায়। পরবতাঁ বোদক সাহিতো যে 
ভাবের বকাশ তার সংহত রূপ এই খথেদের মধ্যে বর্তমান__সুতরাং ধধেদের 
আলোচন৷ করলে বা খথেদের ভাবধারাকে বুঝতে পারলে বোঁদক সাহিতে/র 
ভাবধারাকেই বোঝা যায়। এই হিসাবে সোমের কথ আলোচনা করতে 
গিয়ে মুখ্যত খকৃসংহিতার মন্ত্রমগলকে 'ভান্ত করেই আলোচনা করা 
হয়েছে । 


খকৃসংহিতায় সৃন্তসংখা। এক হাজারেরও বেশী, তার মধ্যে সোমের 
উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সুন্তসংখ্যা ১২০ । সৃস্তসংখ্যার বিচারে খথেদে ইন্দ্র এবং 
আগ্রদেবতার পরেই সোমদদেবতার স্থান। অর্থাৎ সোম প্রধান দেবতাদের 
অন্যতম । কিন্তু সমগ্র একটি মওলের দেবত৷ 'হসাবে সোমের স্থান খক্‌ 
সংহিতায় এবং দেবমণডলীতে অনন্যসাধারণ । 


খকৃসংহিতার সৃত্তগলর পর্যালোচনায় বোৌদক জীবনদর্শন সম্বন্ধে জানতে 
পার৷ যায় । সৃত্তগুল দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসগাঁকৃত । এই দৈববোধ বিশ্বব্যাপ্ত, 
ধাষর দৃষ্টতে সবকিছুই দেবতার রূপ । সৃন্তগুলির আলোচনায় বুঝতে পারা 
যায় খাষ আশাবাদী । সবর শাস্ত ও স্বস্তির জন্য প্রার্থনা থেকে বুঝতে 
পার৷ যায় বোঁদক সমাজ শান্তীপ্রয় সমাজ।১১ খাঁষ দেবসাযুজ্য লাভ করারই 
বাসন পোষণ করতেন । জীবনের সীমত পাঁরধির বিষয়ে খাঁষ সজাগ 


৯ যোগীর সাধন ব৷ তান্রকদের শান্ত উপাসনার কথা আলোচনা করলে সোমরহস্য 
বোঝ। যায় । যোগীর সাধনার লক্ষ্য যে পরমানন্দ এবং তাঁন্রকদের যে মহাশান্ত 
তাই এই সোম । 

দৃষ্টব্য : গোপীনাথ কাঁবরাজ, ভারতীয় সাধনার ধারা, পৃঃ ৭০-১১০ 

(01 7170 90174 15 0115 91 00917781017 6905 01 0105 (€0311)52500125 2180 15019521705 
075 5081০6 01 50101700901, 5009176010১ 50901111911 ০01710621 ৬/৩11-05117. 

এ. 0.3. 1, ৬০1. ১৬], 0. 110 

১* খাণ্বেদ প্রাথবীর আঁদপ্রন্থ । তবে পুরাতত্বীবদদের মতে আঁদসাহত্য নয়। এর 

পূর্বেও মশর ও ইরাকে সাহত্য স্বাষ্ট হইয়াছিল । 
আনবাণ, প্রবচন, ২য়, পৃঃ ১৫ 
৫0. ...116 10051 217016170160010 01 71100-/৯1/21) ০1016 15 ০ ০৪ 10190 11] 0179 
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১১ 


১০ বোদক ভাবনায় সোম: 


ছিলেন, যততত্র অমরত্বের জন্য প্রার্থনা তাই স্বাভাবক।১২ জ্যোতিঃস্বর্প 
দেবতাকে বা অমরত্বকে পাওয়ার সাধনা করেছেন ধাঁষ। খাঁষাচত্ত অমৃতেব 
সন্ধানে উন্মুখ হয়েছে দৈবসাধনার মাধামে এবং বলতে পার তান খু'জেছেন 
সেই আনন্দস্বরূপকে ধার অনুভতি তাকে 'দয়েছে দৈব চিন্তার প্রেরণা । 
বোদিক ভাবনার চরম লক্ষা বা আহ্বিষ্ট এই আনন্দই সোমপদবাচা-_এই 
সোমই আমাদের আলোচা বিষয় । আমাদের ধারণা বোঁদক ভাবনার চরম 
ও পূর্ণ প্রকাশ এই সোমের বর্ণনায় । বোদক দৈব সাধনার লক্ষ্য এই সোম । 


পাঁথিব দৃষ্টিতে এই সোম একাঁট লতা বা ওষাঁধাবশেষ । বিশেষ এক 
পদ্ধীতর সাহায্যে এ লতা থেকে সোমরস নিষ্কাশন করা হ'ত এবং যজ্ঞে 
দেবতাকে আহুতি দেওয়া হ'ত। এই সোমরসের এমন একাঁটি বোঁশষ্ট্য হিল 
যা পান করে খাঁষরা আনন্দ লাভ করতেন। দেবতারাও এই সোম আনন্দ 
লাভের জন্াই পান করতেন, এরও উল্লেখ মেলে 1১৩ এই আনন্দ পাওয়া 
যেত বলেই সোমকে অনেক স্থলে মধু এবং অমৃত শব্দে উীল্লাথখত হতে 
দেখি ।১৪ 


ব্রাহ্মণসাহিত্যে যেখানে সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠানের শালোচন। তার বিচারেও 
এই সোমের প্রাত বোঁদকদের যে বিশেষ দৃাঁষ্ট ছিল তা প্রমাণও হম । 
সোমযজ্জকে বলা হ'ত শ্রেষ্ঠ যন্দ, এই যঙ্ঞানুষ্ঠানজন্য ফল হচ্ছে অমৃতত্বলাভ। 
অমৃত যেমন অমরত্ব তেমনি আনন্দও, দুইই । সোম আর অমৃত একই, সোমকে 
বল৷ হ'ত স্বগাঁয় অমৃত ।১৫ অর্থাং সোমযজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বার সোমকেই বা 
অমৃতকেই পাওয়া ছিল বোদক যজ্দসাধনার লক্ষ্য । বোঁদক সাঁহত্যে যা সোম 
তাই-ই পুরাণাঁদতে অমৃতরুপে বণিত।৯৬ এই সোমই আনন্দের জনক 


১২ জ্যোক্‌ পশ্যেম সূর্ণমৃ-খা. ৯1৪1৬ 
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ-_ঝ. ১1৮৯।৮ 
অমরত্বের প্রার্থনা-ধ. ১/৫৩।১১৯১ ৭৩1৫, ১৭৩1৬, ১৮৩1৬, ১৮৪৬, ৩1৫৩1৮৮ 
প্রায় সব দেবতারই অমরত্বদানের বিষয়ে উল্লেখ আছে : 
সোম- ঝা. ১।৯১।১, আগ্র- খা. ১৩১1৭, 
মরুদ্গণ-_ খা. &181৫, মিন্রাবরুণ_অ. &1৬৩।২ 

১০ ত্বাং দেবাসে। অমৃতায় কং পপুঃ__খা. ৯।১০৬।৮ 
পবন্থ দেবমাদনঃ- খা, ৯1৮৪।১, ৯1৮৬২ 

১* মধুমান্_খা, ৯/৬১।১, মীঢ-_খা, ৯।৬১।২৩, অমৃত-_খ. ৯/১১০।৪ 
মধুমন্তমঃ ধা, ১।৬৩1১৬ 

১৭ খা, ৯১১০৮, ১০৯।৩, ৮৫1৯ 

১৬ -*অতো৷ বোদিকপৌরাণিককালয়োরমৃতস্য সোমস্য চাভেদ এব সধৈর্মন্যতে স্ম- 
ইত্যবগম্যতে 10. চা. ৮০1. [, 0. 97 


বোঁদক সাহত্যে সোমের স্থান ১১ 


এবং সোমের স্থিতিও আনন্দেই ।৯৭ সুতরাং বল৷ যেতে পারে যে বোঁদক 
দৈব সাধনার লক্ষ্য ছিল আনন্দের মাধ্যমেই আনন্দকে পাওয়া । 

বোঁদক যুগে সোমযজ্ঞকেই সবশ্রেষ্ঠ যজ্ঞরূপে, গণ্য করা হ'ত। এই 
সোমবজ্ঞক ছিল বিভিন্ন প্রকারের । একাদনেও যেমন সম্পন হত, তেমান 
সংবৎসরব্যাপীও ছিল। অর্থাৎ সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান সংক্ষপ্ত এবং ব্যাপক 
দুই প্রকারেই পরিচিত ছল । সেখানে সোমসবন বা সোমলতা থেকে রস 
নিষ্কাশন করা হ'ত তিনবার--একেই বলা হ'ত সোমাভিষব । অবশা এই 
সোমাভিষব একাঁদনও যেমন হ'ত তেমাঁন বিস্তৃত অনুষ্ঠানে একাধিক দিন-_ 
ব্যাপীও 'ছিল। একাঁদন সাধ্য যে সোমযাগ, সেখানে তৃতীয়সবন যখন 
অনুষ্ঠিত হত, তখন অপরাহ্ন । অর্থাৎ যন্ঞানুষ্ঠান সারাদনব্যাপী. কিন্তু এ ছাড়াও 
'একটি বিশেষ সোমযজ্ঞের পাঁরচয় পাওয়। যায়, বার না আতরান্র, সেখানে 
দেখা যায় সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান রান্রি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ।১৮ আঁভষবের আগের 
দন যজমান সমস্ত রাত্রি জেগে সোমকে পাহারা দিতেন ।১৯ প্রধানত 
সমস্ত বৈদিকযজ্ঞই 'দবাভাগে সমাপ্ত হ'ত২০, কিন্তু এই সোমযজ্ঞের প্রসঙ্গেই 
দোখ অনুষ্ঠান রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আরাধনার এই ব্যাপকত্ব অন্য 
কোনো অনুষ্ঠানের বেলায় দেখা যায় না। রান্রকালীন 'আঁতরান্র' নামক 
অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বল হয় সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠানের সাধারণ পদ্ধাত ছাড়াও যে 
একটি গুহ কম ছিল তারই হইীক্গিতবহ হচ্ছে এ “আঁতরান্র' অনুষ্ঠান ।২ ১ 


বোঁদক সাহিতে যে সমস্ত দেবতার কথ! পাই, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে 
সোমের সম্পর্ক 'নাঁবড়, এই দৃষ্টিতে সোমের গুরুত্ব অনম্বীকার্য। প্রায় সমস্ত 
দেবতাই সোমপানাভলাষী । বিশেষ করে যান খণ্ধেদে অন্যতম প্রধান 
দেবতা, সেই ইন্দ্র হচ্ছেন সধোত্তম সোমপায়ী । 'সোমপাতম'১১ এই শব্দট 


১৭ সোনেনানন্দং জনয়নূ- ঝা, ৯/১১৩।৬, ১/১১৩1১১ 

১৮ সপ্তসংহ্থাবাঁশষ্ট সোমযজ্ঞের অন্যতম হচ্ছে “আতিরান্র'। যজ্জীয় দৃষ্টিতে সোমের 
আলোচনায় এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করোছি । 

১৯ খা. ১০/১৪৯।৫, |নরুস্ত ১০।৩৩, 

ক৷. শ্রো._-৮/১২৩ 
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২১ খা. ৭১০৩।৭-৮ বেদমীমাংসা, ১ম, দ্রষ্টব্য । 

২২ খা, ১২১1১ 


১২ বোঁদক ভাবনায় সোম 


ইন্দ্ররই উদ্দেশ্যে প্রযুন্ত। 'ইন্দ্রপান২৩ এই শব্দাটর উল্লেখও সোমের সঙ্গে 
ইন্দ্রেরে যোগের কথা বোঝায়_বিশেষ একটি সোমরসের গ্রহপান্কে লক্ষ 
করে এই শব্দাট ব্যবহৃত । ইন্দ্র সোমপান করেই শাস্তমান_“মমত্ত খা 
'দিব্যঃ সোম ইন্দ্রঃ”২৪-_-এই দিব্য সোম ইন্দ্রকে আনন্দিত করুক--এই উীন্তও 
এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় । সুতরাং খন্বেদের প্রধান দেবতার বীর্যাহেতুরুপে সোমের 
প্রাধান্য প্রমাণিত হয় । 

অন্যতম আর একাঁট প্রধান দেবত। আগ্ন, তার সঙ্গেও এই সোমের যোগ 
নাবড়। আঁগ্ন দেবতার ছন্দ গায়ত্রী ।২৫ এই গায়ন্রীর সম্বন্ধে বলা হয়, 
ইনি দ্যুলোক থেকে সোমকে মত্যে নিয়ে এসেছেন ।১৬ আর আাগ্র ক্ষেত্রে 
দেখি, যজ্জের আহ্তিদ্রব্য বা হব্য বহন করেন দেবতাদের কাছে এই হব্যবাহন 
আগ্ন। সুতরাং সোম আনয়ন এবং সোম বহন করে নিয়ে যাওয়া স্বর্গে, এই 
বিষয়ে আগ্নির একি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ঘা সোমের সঙ্গে আত্যান্তিক 
যোগের হীঙ্গতবহ । অতএব বলা যেতে পারে খধ্ধেদের দুটি প্রধান দেবতার 
সঙ্গে সোমের এই নিগৃঢ় যোগ সোমের গুরুত্বের কথাই প্রমাণ করে । 

বোঁদক ভাবনায় সোমের এই বিলক্ষণত৷ কেন, তার উত্তরে বোদক জীবন- 
বোধের আলোচনাই এসে পড়ে । পরিপূর্ণ আনন্দোজ্ঘল জীবনই বোঁদক খাঁষরা 
কামন৷ করেছিলেন । পরবর্তী যুগে ব্রাহ্গণাঁদতে যে সমস্ত কামনার কথা 
যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রসঙ্গে জানা যায় তা থেকেও এ একই কথা প্রমাঁণত হয়। 
ষক্ঞানুষ্ঠান, প্রজা, পশু, অন্ন, ব্গবর্চসূ, স্বর্গ এই সমস্ত কামনা নিয়ে যজ্ঞ করা 
হ'ত। অনাদকাল থেকেই মানুষ আনন্দের আভলাষী এবং পতি যুগেই এই 
আনন্দ মানুষের কাছে সহজলভ্য হয়েছে কোনো না কোনে মাদকদ্রবোর বা 
উত্তেজক দ্রব্যের মাধ্যমে-_ এই দিক 'দয়ে দেখতে গেলে বলতে হয় নেশা করার 
প্রকীত মানুষের সহজ । এইরকম উত্তেজক ব৷ মাদক দ্রব্যের সহায়তা শুধু সাধারণ 
মানুষেরাই নয়, ধারা সাধক তারাও গ্রহণ করেছেন আত্মোন্নয়নের সাধনায় এবং 
সাধনপথে ধারা অগ্রণী হয়েছেন তারাও উপায়াস্তর 'হসাবে বিশিষ্ট প্রক্রিয়ায় 
এই উত্তেজক দ্রব্যাদির সহায়তা অস্বীকার করেন না। অফুরন্ত প্রাণশন্তির 
্রাচূর্যই মানুষকে আনন্দ দেয়--প্রাণশান্ত 'স্তীমত হয়ে এলে নিরানন্দের অন্ধকার 


২৩ খা. ১।৯১৬।৩ 


২৪ ধা. ১০।১১৬।৩-_তুঃ_ সোমকেও বল! হয় ইন্দ্রপাতম-_ 
“তমস্য মর্জয়ামীস মদে য ই ন্দ্রপাতমঃ”_ ধা. ১।৯৯।৩ 


২৫ অগ্নেগায়ন্যভবৎ-_ধ. ১০।১০০1৪ 


২৬ এ. ব্রা. ১৩।২২৬, জে. বা, ১/২৮৭-২৮৯ 
শ. ব্রা ৪1৩।২।৭ 


বোদক সাহত্যে সোমের স্থান ১৩ 


ঘনিয়ে আসে । আধর যাঁদ আনন্দেরই আভলাষী হয়ে থাকেন তাহলে 
স্বভাবতই তার প্রাণশান্তর প্রাচুর্যের কামনা করবেন ।২৭ আর্দের জাতীয় 
দেবত৷ তাই ইন্দ্র, সমস্ত বলকাতি এবং শান্তর কর্মে যান দুর্ধ্ষ_এই ইন্দ্রের 
জনাই মুখ্ত ইন্পুর ( সোমের ২ ক্ষরণ । শান্ত জোগানোর উপকরণ হিসাবে 
এই সোম হচ্ছে উপায় এবং আনন্দ এনে দেয় বলে আনন্দস্বরুপ এই সোমই 
হচ্ছে উপেয় । সোম একাধারে তাই সাধন ও সাধ্য । পাঁথব লত। এবং চন্দ্র 
এই দু৪-এরই তাই সোমসংজ্ঞ। । সুতরাং অফুরন্ত প্রাণশান্ত এবং আনন্দের 
কামনায় এই সোম বোদক যুগে সকলেরই কাম্য ছিল ।২৮ এই সোমরস পান 
করলে একট। উল্লাস হতো, শান্ত জোগাত এই রস, মন্ততা সোমের মধ্যে 
একেবারেই ছিল না একথা বল৷ যায় না-_কিন্তু মন্ততার জন্য সোমগ্রহণ কোথাও 
কাম্য হয়ান, বরং মন্ততা যাতে না আসতে পারে সেইজন্য সোমরসে অবান্তর 
দুব্যাদর 'মশ্রণ হ'ত, কারণ মন্তত। যাঁদ লক্ষ্য না হয় তাহলে মন্ততাকে এাঁড়য়ে 
যাওয়ার চেষ্ট। থাকবে । এ বিষয়ে অর্থাং সোমরসের মত্তত। সংযমনের বিষয়ে 
ব্লাহ্মণে একাঁটি আখ্ায়কা আছে, যেখানে স্পষ্টতই দ্রব্যন্তর সহায়ে সোমরসের 
মাদকত। নাশ করার কথ। আছে 1২৯ 

বৈদিক সমাজে যাজ্ঞিক ও অযাঁজ্ঞক দুই সম্প্রদায়েই সোমপান প্রাসদ্ধ ছিল, 
এর্প কম্পন করা যেতে পারে ।৩০ কিন্তু যাজ্ঞিকর৷ যে সোমপান করতেন 
তা 'পবমান সোম' অর্থাৎ পৃত বা ছাকা সোম । এই শুদ্ধীকরণ সংস্কারসাপেক্ষ 
হুল, যা করা হ'ত অন্য দ্রবসহযোগে । সুতরাং বল৷ যেতে পারে অসংস্কৃত 
সোম বোৌদক যুগে কাম্য ছিল না । আরও কথা এই যে খধেদের নবম মণ্ডলের 
সৃস্তগল সোমযজ্ঞে স্তোন্ররূপে ব্যবহার করা হ'ত। এই সাম বা সুর যাঁদ ঠিক 
'ধক্‌, এর মতই নিতা এবং খাঁষ কর্তৃক দৃষ্ত হয় তাহলে সোম সম্বব্ধে খাঁষর 
আন্তর ভাবনার কথাই এসে পড়ে । সোম সেইহেতু খাঁষদের মন্ততার জন্য 
কাম্য ছিল একথা সম্পূর্ণ অবান্তর । সৌমা আনন্দের মাধ্যমে আত্মোন্নয়ন 
ঘটানোই ছিল খাঁর লক্ষ্য । বোঁদক খাষগণ যেখানেই কোনো অলোকিক 
কিছুর সন্ধান পেয়েছেন সেখানেই তাদের সরল বিশ্বাসী মন নিয়ে তাকে দৈব 
মাহমায় ভাষত করেছেন । ওষাঁধ সোমের রস পান করে খাঁষ 'বাস্মত হয়েছেন, 


২৭ খা, ১1৪1৬ 
খা. ১০৮৫২ 

২৮ খা, ৮18৮1৩-__অপাম সোমমমৃতা অভূম অগন্ম জ্যোতিরাঁবদাম দেবান্‌ । 
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১৪ বোদক ভাবনায় সোম 


অনুভব করেছেন অলৌকিক আনন্দ এবং তাকে দৈব রূপে ভূষিত করেছেন, 
একথা হয়তো অনেকাংশে সতা । কিন্তু এটিই একমান্র কথা নয়-কারণ বৈদিক 
সাহিত্যের পর্যালোচনা করলে বোঝ! যায়-উন্নত পর্যায়ের এই বোঁদক সমাজে ৩৯ 
কোনো৷ আঁদমত। ছিল না. সোমসাধনা অনেক উন্নত স্তরেরই সাধনা । সেজন্য 
বল৷ যায় সোম সাধনার লক্ষ্য নেশ। করার প্রবৃত্তি নয়, লক্ষা ছিল নিঃশ্রেয়স 
লাভ । সোমপানজন্য উল্লাসের বহ্‌ বাঁচন্র বর্ণনা আছে-_কিন্তু এ উল্লাস মন্ততা 
নয়, আপনভোল৷ হয়ে নিজের বাইরে দাঁড়য়ে নিজেকে দেখার এক নবিড় 
অনুভাতি। এই অমৃত আনন্দের আঁভলাষী হয়েই খধঁষিরা সোমকে কামন। 
করেছেন । এই সোম যেমন একজন বিশেষ দেবত। আবার তেমান সব- 
দেবময় 1৩২ সোমের একটি নাম অন্ন । 'অন্ধস্‌' বা শপতু' এই অন্নবাচক শ্ব্দ 
দুটি সোমের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত । সোমকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে-_ইযে 
পবস্ব ধারয়। মৃজ্যমানে। মনীষভিঃ_-'৩৩ অর্থাং হে অন্বস্বর্প সোম ! তুমি মনীবি- 
গণের দ্বারা মৃজামান হয়ে ক্ষারত হও । অন্ন শব্দে সোমের ব্যবহার সোমের 
জগৎকারণতার জ্কাপক । এই দৃষ্টিতে সোম অনপ্বরূপ হয়ে অন্নাধিষ্ঠাতা 
দেবতাস্বরুপ । আগ্ঘ ও অন্ন বা সোম এই দুইয়ের যৌগপদোর রহস্) খাষির 
দৃষ্টিতে স্পস্ট । আবার অন্নাধিপাতি এই সোম মনের আঁধপাঁতি_মনশ্চি- 
ন্মনসস্পীতঃ_( খ. ১১১1৮ )৩৪ সুতরাং এই সোম যাঁদ মনের আঁধপাঁত হ'ন 
তাহলে বুদ্ধযাদি সমস্ত ইন্দ্িয়েরই আঁধপাঁতি-যে বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় আবার তন্তং 
দেবতার মননের এবং দর্শনের কারণ--সুতরাং দৈব ভাবনার জনক এই সোম । 
যজ্সম্পাদন হেতু তন্নরূপে, অল্লাধিপাতরূপে এবং হীন্দ্রয়াধিষ্ঠাত৷ হয়ে দেবতার 
আঁবর্ভাবের কারণরূপে সোম খাঁষর দৃষ্টিতে পরম সাধনার ধন । অগ্দীযোমাত্মক 
যে যজ্ঞ সেই যজ্ঞের প্রধান লক্ষ্য ইন্দ্র, পুরুষসূক্তে ইন্দ্র ও আঁগ্নির ( খ. ১০1৯০ ) 
একই স্থান থেকে আঁবভাবের কথা পাই, এইজন্য প্রকীতভূত দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞে 
আগ্ম সোম এবং ইন্দ্রই দেবতা । এই সোমযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ যজ্ঞের ষে আহুতি 


৩১ "রূপকাশ্রয়ী মনন, প্রতীকী ভাবনা, এবং 'মাঁষ্টক বা মরমিয়া প্রবণত। আর্ধমানসের 
অবদান । এই বোঁশষ্ট্যগুলে ঝণ্ধেদের অনেক স্থলে, অথববেদে এবং যজ্জুবেদে ও 
ব্াহ্ণসাহিতোর যজ্জব্যাখ্যায় লাক্ষিত হয় এবং আধুনক যুস্তবাদকে সৃষ্ট 
করে না। এই মান?সক প্রবণতার মূলে রয়েছে রহস্য চেতনা --“ঈদৃশ চিন্তাগত 
জাঁটলত। প্রাকৃসভ্যন্তরে সম্ভব নয়_" 





বৈদিকসমাজ ও সংস্কৃতি, ভুমিকা দ্রষ্টব্য 
৩২ দেবানাং জাঁনিতা- খা. ৯৮৬।১০ 
৩৩ খা. ৯।৬৪।১৩ 
৩৪ তুঃ অন্নময়ং হি সৌমা মনঃ_ ছা, উ. ৬৫18 


বৈদিক সাহিত্যে সোমের স্থান মা ১৫ 


হয় ভা বাক্‌ দ্বারা, খাঁষর বাক্‌ স্ফারিত হয় এই সোমের প্রভাবেই অর্থাৎ আনন্দের 
ফলেই-৩৫ চেতনার আবেশে যা খাঁষাচত্তে আলোড়ন আনে সোমবরস- 
হিল্লোলের৩৬ মতই-_সুতরাং এই সোমই যজ্ঞের জনক । সেজন্য একথা মনে 
হয় খাষর জীবনবোধ এবং দৈববোধ যেখানে পূর্ণ, তারই প্রকাশ হয়েছে এই 
সোমের কথায় । বোঁদক সাহত্যের পর্যালোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তেই 
উপনীত হতে পার । 

আমাদের আলোচনা আই দ্বিমুখী-বোদক সোম খাঁষর যেমন দেব সাধনার 
উপায় তেমাঁন দৈব সাধনার লক্ষ্যও । পাঁথব সোমের আত্তত্ব অবশাই ছল 
কিন্তু সোম্য চেতনা এ একটি রূপেই সীমিত ছিল না--£সামচেতনা আত 
ব্যাপক-আঁধভূত, আঁধদৈব এবং অধ্যাত্ম এই তিনটি রূপে সোম একাঁট বিশ্ব- 
চেতনা ৷ খাঁষ এই 'বশ্বচেতনাকেই সঞ্জীবত বাখতে চেখোহিলেন নিজের মধ্যে 
সোম্য সাধনায় । 


৩৫ খাঁষর মন্ত্রকীতি দেবতাবই প্রেবণায_ঝ ৮1৫১৬ 
৩৬ মধু উীর্মং দুহতে সপ্তবাণীঃ_খা ৮1৫১।৩ 


১৬ বোদফ ভাবনায় সোম 


০সামেল্র সাহ্বান্্র স্ল্িচস্ 


বোদক যুগের বহ্‌ আকাঁ্ক্ষিত এই সোম আজও একাট রহসা । কোনে মনীষী 
আজও পর্যস্ত এই সোমের স্বরূপ নির্ণয়ে নিশ্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি । 
বোঁদিক যুগ থেকেই বিভিন্নভাবে সোমের এই স্বরুপ বিচার হয়েছে এবং আজও 
পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্ান্ত্য বেদবিদ্গণ এ বিষয়ে 'বাভন্নভাবে আলোকপাত 
করেছেন_ এই অংশে আমরা সেই সমস্ত মতবাদের কথা আলোচনা করবে৷ । 
সোমরহস্য সমাধানের যেঁট মুখ্য উপকরণ সেই খকৃসংহিতায় সোমের দুটি 
রূপ-একাঁটি পাঁথিব ও অন্যট দব্য। সোমসৃত্তগুলির মধ্যে এই দুটি রুপের 
কথাই একসঙ্গে বীণত আছে। সেই কারণে এই সৃত্তগ্বাল থেকে স্পষ্টভাবে 
সোমের কোনো একটি রূপের বর্ণনা পৃথক করা এক দুষ্কর বাপার । দ্বিতীয়ত 
সোম ওবাধ এবং সোমরস সাধারণভাবে দুটিই খাঁষাচত্তে সমান স্থান নিয়ে 
আছে-_এদের মধ্যে আবার সোমের কেবল দিব্যরূপ অনুসন্ধান করাও সুকাঠিন ।৯ 
1দব্য সোমও, দেবতা এবং দিব্য অমৃত এই দুই ভাবেই উল্লিখিত আছে। সেখানেও 
সোমের মর্তা রূপের বা আঁধদৈব রূপের কথা পৃথক করে নির্ণয় করা অত্যন্ত 
কাঠন। সুতরাং পাঁথিব সোমের বেলায় সোম ওষাঁপধ এবং সোমরস, এবং 
দব্যসোমের বেলায় সোম দেবত। এবং 'দিব্যামৃত এই দ্বৈতর্পের পর্যালোচনা 
সহজসাধ্য নয় । বিশেষত খকৃসংহতায় আমরা সাধারণভাবে ওষাঁধসম্বন্ধীয় 
সৃন্ত পাই।২ কিন্তু সোমর্প ওষাঁধকে লক্ষ্য করে বিশেষ কোনো সূন্ত পাই না । 
সোমরসের বর্ণনায় এবং সোমের আঁধভূত বৃপের বর্ণনায় যেখানে খাঁষাঁচন্ত মুখর 
সেখানে সোম ওষধির স্পষ্ট কোনো বর্ণনা নেই ; তার কারণ অজ্ঞাত । অনেকে 
অবশ্য মন্তব্য করেন প্রাচীন ধর্মীয় আচার-আচরণে বিশেষ করে যেখানে অলৌকিক 
শীন্তলাভের ব্যাপার, সেই সমস্ত বিষয় প্রাচীনেরা গোপন রাখতেন ।৩ তারা 
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সোমের সাধারণ পারচয় ১৭ 
ব.বি./বৈদিক ভাবনা/৩৫-২ | 


সহসা কোনো এক বিষয়ের সহায়তায় অলোকিক শন্তিসম্পন্ন হয়ে ভাবতেন-__ 
এই অলোকিক বিষয় সবজ্জনগ্রাহ্য নয় বা অযোগ্যের নিকট বন্তব্যও নয় । কিন্তু 
এই ধারণা সন্দেহাতীতভাবে ঠিক কিনা তা 'বিচারসাপেক্ষ । বিশেষ করে 
সোমপান করে যেখানে অমৃত আনন্দের আঁধকারী হওয়৷ যায়, খাষরা সেই 
বিষয় সকলের কাছে গোপন করবেন এটা যুক্তিযুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত অমুত আনন্দ 
সন্তোগ করার পান্র সবাই হতে পারে, অমৃত অর্জন করাটাই যোগ্যতার প্রশ্র। 
যাই হোক খকৃসংহতায় উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে সোমস্বরূপ নির্ণয় করা পরবর্তী 
যুগে দুঃসাধ্য হয়েছে ।৪ অন্যান্য সংহিতার কথ বিস্তারিত আলোচন৷ করলে এই 
কথাই প্রমাণিত হবে, কেননা খকৃসংহতারই ভাব অনান্র প্রপাণ্চিত ।৫ 

ব্লা্দণের যুগে দিব্য সোম চন্দ্রমার সঙ্গে আন্ত হয়েছে । স্পষ্টত বলা 
হয়েছে সোম চন্দ্রমাই এবং এইসঙ্গে ব্রাহ্মণগ্রন্থে সোমের সবময়তার কথাও 
আছে ।৬ সংাঁহতোত্তর সোমের পর্যালোচনায় এই প্রসঙ্গ আরও বিস্তৃত আলোচিত 
হবে। কিন্তু ব্রাহ্মণে পাঁথব সোমের স্বরূপ 1নবাচনে বিশেষ 'িছু বলা নেই-_ 
পরস্তু শতপৎথব্রাহ্দণে সোমলতার অভাবে যে যে লতা যন্দরে অনুকস্পবঝ৷ 
প্রাতীনীধর্পে ব্যবহৃত হবে তার উল্লেখ আছে । এর থেকে অনুমান করা 
যায় ষে সোমলতা ব্রাহ্গণের যুগেই দুর্লভ হয়েছিল । এখন যে ষে লতা 
এখানে প্রাতীনধিরূপে কাঁণ্পত সেই সেই লতাগুলির গুণ বর্ণন৷ ও বিশ্লেষণ করে 
সাদৃশ্যপুরঃসর বোদক সোমলতার স্বরুপ সন্ধান আরও দুরুহ কাজ ৷ সুতরাং 
ব্রাহ্মণের যুগে ডীল্লাখত বা পাঁরচিত সোমের প্রতিনিধিস্থানীয় লতাগুলি বোদক 
সোমলতার স্বরুপ নির্ণয়ে সহায়ক হতে পারে না ।৮ 
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৬ দৈবতসংহতা, ৩য় (সাতবলেকর সম্পাঁদত ) 
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১৮ বোঁদক ভাবনায় সোম 


নিরৃততগ্রন্থে আঁধভূত সোম হচ্ছে ওষাধি এবং অধিদৈব সোম চন্দ্স্বরৃ'প ।৯ 
প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশান্ত্রে সোমলতার একটি বর্ণনা পাওয়৷ যায়। 
“শ্যামলায। চ 'নি্পত্তা ক্ষীরিণী ত্বচি মাংসলা | শ্লেম্সল৷ বমনী বল্লী সোমাহা 
ছাগভোজনম্‌ 1৮১০ এ শাস্ত্রে সোমলতা যে চব্বিশ প্রকারের তারও উল্লেখ 
আছে।৯৯ পরবর্তী যুগে সোমের এই বিভিন্ন রূপের কথা, বোঁদক যুগের 
বিচিন্ররূপ সোমের স্বরূপ পরিচিতি বিষয়ে জটিলতার কথাই প্রমাণ করে। 
আবার এ শান্ত্রেই সোমরসের মাঁহম। বর্ণন৷ প্রসঙ্গে বল৷ হয়েছে সোমলত। সকলের 
দৃষ্টগোচর হয় না ।১২ খাকৃসংহিতায় সোম, যা ব্রাহ্মণের কাছে পারাঁচত ত৷ 
কেউ পান করতে পারে না, এই রকম কথা বল। হয়েছে ।১৯৩ যাই হোক বৈদা- 
শাস্ত্রে সোমলতা দেখতে ন৷ পাওয়ার বিষয়ে যে মন্তব্য করা হয় ত৷ পরোক্ষে 
সোমলতার দুর্লভতার কথাই প্রমাণ করে বলে অনুমান করা যেতে পারে ।৯৪ 
আবার আয়ুবেদের সোমলতা আর বোদক সোমলত৷ যে এক নয় অনেকে এইরূপ 
মন্তব্য করেন।৯৫ সুতরাং সোমের আধভূত স্বরূপের নির্ণয়ে ঝকৃসংহিতার 
উদ্ধৃতিগুলিই প্রথম এবং প্রধান অবলম্বন হয়ে পড়ে । 


৪ 


নিরুন্ত ১১।২, ১১1৩, ১১1৫ (সোমো রূপাঁবশেষৈরোষা ধিশচ্দ্রনা ঝা । ) 
0). 11. ৬০01. 1.১ 0). 90 
১১ সাতবলেকর, দৈবতসংঁহত। ৩য়, পৃঃ ১৭ 
তুলনীয় _ অংশুমান্‌ মুঞ্জবাংশ্চৈব চন্দ্রমা রজতপ্রভঃ । 
দূবাসোমঃ কনীয়াংশ্চ শ্বেতাক্ষঃ কনকগ্রভঃ। 
প্রতানবান্‌ তালবৃন্তঃ করবীরোহংশবানাপ 
স্বয়ংপ্রভে। মহাসোমে। যশ্চাঁপি গরুড়াহতঃ । 
গায়তুপ্ত্ৈষুভঃ পাঙ্্‌ক্তো জাগতঃ শাংকরন্তথা । 
অগ্রষ্টোমো রৈবতশ্চ যথোন্ত হীত সংজ্ঞতঃ | 
গায়ন্রয। 'ত্রপদ। যুক্তো৷ যশ্চোডুপতিরুচ্যতে। 
এতে সোমাঃ সমাখ্যাত৷ বেদোস্তৈনামীভঃ শুভৈঃ ॥ 
সুশ্ুতসংহতা, ২৯ অধ্যায় 


৯ 


১২ ন তান্‌ পশ্যস্ত্যধা মরষ্ঠাঃ কৃতগ্রশ্গাঁপ মানবাঃ | 
ভেষজদ্বোষণশ্চাঁপ ব্রাহ্গণদ্ধেষিণস্তথা__ (এ ) 
১৩ খ্. ১০1৮৫ 
তুঃ সোমে। নামৌধাঁধরাজঃ পণ্দশপর্ব। । সঃ সোম ইব হায়তে বর্ধতে চ। 
চরকসংহতা (চিকিৎসাস্থান ), ১৪।৬ 


[১০111951116 90179. 01217 0908170 01010100৬/78 11) 005 0959 ০01 076 9005$1004 
2110 (016161016 ৬6 ঠ10 & 192.5592£6 ০1 0106 01109/01)6 10800115, 


00. 01080175258, (60.), 9. 318. 0. 214 
১৫ “আয়ুবেদের মোমলতা৷ ও বোদক সোমলত। এক নহে । 
প্রাণপ্রবেশ, পৃঃ ২৭৭ 


সোমের সাধারণ পরিচয় ১৯ 


এই বোদক সংস্কাত বা আর্ধ সংস্কৃতি ছাড় অন্যন্র ইরাণীয় সংস্কাঁতিতে এই 
সোমের উল্লেখ আছে ইন্দো-ইরাণীয় ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দ আবেস্তায়' উল্লাখত ষে 
'হোৌম' তার সঙ্গে বোদক সোমের এঁক্য আছে, অনেকে এই মন্তব্য করেন ।১৬ 
এই ধর্মগ্রন্থেও সোমের 'দিব্য ও পাথিব দুই রূপেরই উল্লেখ আছে ।১৭ হরাণীয় 
সম্প্রদায়ের বংশধরগণ অর্থাৎ পাসাঁরা যে সোমরস ব্যবহার করেন তাই বোদক 
সোম। পাসাঁদের ব্যবহৃত এ সোমরস হামরস নামে পারিচিত। এখন এই 
'হোৌম' এর পারচয় পাওয়া গেলে বোঁদক সোমের পারচয় সহজ হতে পারে । 
কস্তু এ 'হোম' প্রকৃত সোম কিংবা অনুকস্প তা সন্দেহে আছে । দ্বিতীয়ত 
হামরস বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে বোঁদক সোমের মিল নেই ।১৮ আরও 
কথা, আবেস্তায় 'হৌম' সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে ত৷ থেকে এ লতার স্বরূপ নির্ণয় 
সহজ নয়।৯৯ সুতরাং ইরাণীয় সংস্কাতর আলোকে বোদক সোমরহস্যর 
সমাধান সন্দেহাতীতভাবে করা সম্ভব নয়।২০ বিশেষ করে আর্ধগণ বোদক- 
যুগের সোমরূপে যা জেনেছেন বা বুঝেছেন সেই সোম পৃবতন যুগে যখন এই 
আর্ধের এবং ইরাণীয়েরা একই সঙ্গে বসবাস করতেন তখনকারই সোম, কোনরকম 
তার মধ্যে পাঁরবর্তন নেই--একথা বল কতখানি যুন্তিযুন্ত ত৷ 'বচার্ষ। সুতরাং 
আঁধিভূত সোমের স্বরূপ নির্ণয়ে জাটলতা থেকেই যায় । 

খষেদে সোমের বর্ণন প্রসঙ্গে 'মদ' কথাটির ব্যবহার আছে ।২১ কিন্তু 
এখানে মনে করা যেতে পারে যে 'মদ' কথাটি মন্ততার বাচক নয়, আনন্দের 
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২১ সনো মদানাং পাত খ. ৯/১০৪।৫, মাঁদষ্ঠ _ঝা. ৬।৯।৪৯, ৪৭1২ 
মাঁদন্তম__খ. ১১৫1৮, ২৪৬, 8018, ৬৭1১৮) ৭৪1৯, ৮০1৩, ৮৫1৩, ৮৬।১, 
১০, ১০৮1৬, ১।৯১।১৭ 


মদেষু সবধা আঁস-ঝ. ৯১৮, মাঁদরাসঃ_খা. ৯৮6৭, ৮৬২, ১০৭১২ 
মদ শব্দের উল্লেখের জন্য- খা. ৯/১৭।৩, ২৩1৭, ১৫1১, ২৭1৫, ৪৬1৬, ৬১১৭, 
৬২।১৪--৯৭।২, দ্রষ্টব্য ৷ 


২০ বোঁদক ভাবনায় সোম 


বাচক। সোমকে তাই সরাসাঁর সুরার সঙ্গে তুলনা করা চলে না । সোম এবং 
সুরা পৃথক্‌, ব্রান্মণে সে বিষয়ে স্পষ্ই উল্লেখ আছে । সুরাপান খম্বেদের যুগেই 
নিন্দিত হয়েছে ।২২ সোমযজ্ঞে সুরার ব্যবহার হতে৷ না, সোমযজ্ঞ ছাড়। অন্যত্র 
সুরার ব্যবহার ছিল ।২৩ সোমরস মাদক কিনা অনেকে এই নিয়ে আলোচন। 
করেছেন এবং সোমরস যে মাদক নয় এই সিদ্ধান্তেই আগ্রহ দোখিয়েছেন।২ ৪ 
এখন মাদকতা যাঁদ কেবল সুরাপানজন্যই হয়ে থাকে তাহলে সোমরস মাদক নর 
_কিন্তু সুরাপানজন্য ষে মাদকত৷ সেইরূপ মাদকত। যাঁদ সোমপানেও হয়ে 
থাকে তাহলে সোমরসে মাদকত৷ ছিল একথা স্বীকার করতে হয় । ব্রাহ্মণে একটি 
আখ্যান থেকে সোমের মাদকতার উল্লেখ পাই এবং সেই মাদকতা নাশ করার 
ব্যবস্থ। হয়েছিল তাও বাঁণিত আছে । যাঁদ সোমরসে মাদকতার প্রশ্ন একেবারে 
অসঙ্গত হয় তাহলে এরুপ আখ্যানের অবতারণা অবান্তর । আখ্যানাঁট হচ্ছে_ 
আসুরা দীর্ঘাজহবী প্রাতঃসবনের সোম চেটে খেয়েছিল বলে সোমরস মাদক 
হয়েছিল এবং দেবতার৷ মিত্র ও বরুণের সহায়তায় পয়স্যা বা দধি মিশ্রণের দ্বারা 
এঁ মাদকতা নাশ করোছিলেন 1২৫ এখানে অবশ্য উল্লেখ্য এই যে সোমের মধ্যে 
মাদকতা এসোঁছিল দীর্ধাজহবীর স্পর্শে, স্বয়ং সোম কিন্তু মাদক ছিল না । যাই 
হোক, সোমরসে মাদকত। যে কোনে। মান্রায়ই থাক না কেন সোমকে সুর বল৷ 
যায় না। সুরার উপকরণস্রূপ অর্থাৎ উত্তেজক এই সোম, এই মন্তব্যও সমীচীন 
নয়। বিশেষ কি খধ্েদে “সুরা' শব্দের প্রকৃত অর্থও সন্দেহাচ্ছন্ন ।২৬ 

লতা সোমকে অনেকে ভাঙ্‌ বা 'সাদ্ধ বলে অনুমান করেছেন ।২৭ কিন্তু 





পি পল পি পিপাসা 





৯২ দুম্নদাসে। ন সুরায়াম খা. ৮/২।১৯২ 
৯০ সৌন্রামাণবজ্ঞ একাটি পশুযাগ বিশেষ, এই বজ্ঞে যাঁদও সুরার ব্যবহারের কথা 
আছে কিন্তু কালতে তা নাঁষদ্ধ হওয়ায় আপস্তম্ব শ্রৌতসূন্রাদিতে সুরাগ্রহের 
পাঁরবর্তে ?বকস্পে “পয়োগ্রহ ব্যবহারের নির্দেশ আছে । 
শচন্নস্থাম শাস্ত্রী, যজ্ঞততৃপ্রকাশ, পৃঃ ১০৮ 
বাজপেয় যাগেও সুরার ব্যবহার আছে কিন্তু ভক্ষণের কথা সেখানে বলা হয় নাই। 
যন্রতত্ৃপ্রকাশ, পৃঃ ৮৫, দুষ্টব্য £ 0. চা. ৬০1. [ঃ 096 
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“খুব সম্ভবতঃ কোন সময়ে 'সাদ্ধি ব ভাং ছিল সোম 1” 


আনর্বাণ, বেদমীমাংসা ৩য় € টীকা ৫৩১), পৃঃ ৫২৭ 
তুঃ পুরাণপ্রবেশ, পৃঃ ২৭৭ 


“সোমের সাধারণ পারচয় ২১ 


ভাঙ্‌ বা সিদ্ধি ইদানীং কালেও দুর্লভ নয়- ব্রাহ্মণের যুগ থেকেই কিন্তু সোমলতার 
অনুকপ্প ব্যবহারের কথা পাই । সুতরাং এই সিদ্ধান্তও সবজনসম্মত নয় । 
উপরোন্ত আলোচনা থেকে মনে হয় সোমের আধ্ভূতর্পের আবিষ্কার 
অত্যন্ত কঠন। বিশেষ ক ব্রাহ্মণের যুগ থেকেই যে লতা দুর্লভ ইদানীং কালেও 
সেই লতা ব্তমান আছে এই ধারণায় যথেষ্ট সন্দেহ করার অবকাশ আছে । 
যাঁদ বা সেই লতা কোনো না কোনে ভাবে কোথাও থাকে তাহলেও এই দীর্ঘ- 
কালের ব্যবধানে আঁবকল ও আবকৃত আছে ক না, এই সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক 
বল! যায় না । ধারণা করা যেতে পারে সোমলতার উদ্‌্ভবের পক্ষে অনুকূল 
আবহাওয়ার অভাবেই এই লত। কালক্রমে বিলুপ্ত হয়েছে । 
এই সোমের আঁধভূতরূপের আলোচনা এবং আবিষ্কার করতে গিয়ে অনেকে 
অনেক রকম মন্তব্য করেছেন ।২৮ কিন্তু কোনাটই আবিসংবাঁদতর্পে গ্রাহ্য হয় 
নি। সম্প্রাত প্রখ্যাত উত্ভিদবিদ্যাবদ ঘি. 0. ৮/5507 তার 50178, গ্রন্থে 
সোমের অধিভূতর্পের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন-সোম হচ্ছে একপ্রকার 
ছত্রাক বশেষ__19 28211 _সাইবোরয়ার অণুলে এট পাঁরাচিত । এই চ1 
/১88110 এর মধ্যেও সোমগুণের পরিচয় আছে ।২৯ বেদরহস্য সন্ধানী €. 0. 
ড/85501-এর এই গবেষণা বিস্তৃত এবং সোমরহস্য সমাধানে প্রশংসনীয় 
পদক্ষেপ ।৩০ কিন্তু সোম ছন্রাকগ্বর্প কিনা এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সংশয়াতীত 
নয়।৩১ তানি নিজে এই মন্তব্য দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেনান। ব্রাহ্গণের যুগে 
সোমের প্রাতানাধর্‌পে ব্যবহৃত যে লতা অর্থাৎ পুতিকলতা সেটিও গুল্মাবশেষই 
২৮ অনেকে বলেন, সোম-_98150936607078. ৬1110910 অথবা /১5০150195 4০1৫৪. 
নামক উীন্তদাবিশেষ | ₹২০/। বলেছেন, 58159560178 ৪০117 এর বৌশিষ্ট্যগুল 
সোমের সাথে মেলে । ৬/৪ বলেছেন, সোম হচ্ছে আফগানের আঙ্গুর ফল। 
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২২ বোদক ভাবনায় সোম 


সম্প্রাত একজন এইরূপ মন্তব্য করেছেন । 4711 1৮121275719 555915 217 
1176 [91217 7১0101199৮ এই প্রবন্ধে শ্রীমতী 96118 16127111901) মন্তব্য করেছেন 
'পৃতিক' একপ্রকার ছন্রাকাবশেষ (15)9077)৩২ এবং এই প্রাতীনাধস্থানীয় 
পৃতিক ধাঁদ ছন্রাক হয় তাহলে প্রকৃত সোম অবশাই ছত্রাকস্বরূপ ছিল এই 
অনুমান করেন ।৩৩ 

শুধু পাথিব সোম বিষয়েই নয়, দেবতা হিসাবে এই সোমের স্বর্প 
বিচার করতে যাঁর প্রবৃত্ত হয়েছেন তারাও দোখ সকলে সোমদেবতা সম্বন্ধে এক- 
মত হতে পারেনান। দসোমের যোট 'দিবার্প সেই রূপে সোম যেমন দিব্যামৃত 
তেমনি দেবতা, এই দুই ম্বরূপে বিরাজমান একথা আগেই বলা হয়েছে । এখন 
এই 1দব্যরূপাঁটও সন্দেহযুন্ত কেন, সহজেই প্রশ্ন আসে । তার উত্তরে বলতে 
হয়, খকৃসংহিতায় সোমকে দেবতার্পে স্তুতি করা হয়েছে সত্য, কিন্তু সেই 
দেবতার স্বরূপ. দেবতার স্থান ইত্যাদি স্পষ্টভাবে বলা হয়নি-সেজনা দৈব- 
সোমকে বোঝাও সুকঠিন । সোমদেবতার স্থান (নাঁদষ্ট নয় ৷ খকৃসংহতায় নবম 
মওলের উপান্তসৃন্তাটতে যে সোমলোকের বর্ণনা আছে ত৷ দ্যুলোকেরই বর্ণনা বলে 
মনে হয়. কিন্তু স্পষ্টভাবে তা এক বিশিষ্ট সোমলোক বলাই শ্রেয় । সোম 
অন্তরীক্ষে থাকেন, দ্যুলোকেও থাকেন ।৩৪ অন্তরীক্ষস্ছ বামু সোমের রক্ষক ।৩৫ 
'নিরুস্তকার মধ্যমস্থান বা অস্তরীক্ষস্থান দেবগণের আলোচন। প্রসঙ্গে সোমের 
আলোচন৷ করেছেন ।৩৬ সুতরাং সোমের দৈবরূপ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত সহজেই নেওয়া 
সম্ভব নয়। অধিজ্যোতিষ ব্যাখ্যায় সোমের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে অনেকে বলেছেন 
সোম হচ্ছে বিশেষ নক্ষত্র স্বরুপ এবং সোমাহতা শ্যেন পক্ষী হচ্ছে শ্রবণ৷ নক্ষত্র ।৩। 

এই দিব্য সোমকে অনেকে 'দব্য উত্তেজক পেয় বন্তু৩৮ অথব৷ দিব্য সুরা- 


৩২ £[176 7001১ 06 1019100950 210 0106 01219 ৫160 901108869 101 01779, 15 


2. 11051810010. 5/৯6)১, ৬০1. 95, 0. 2, ০. 230 
৩৩709 10510010098610]0. 91 7১1011, (115 90179. 91811085805, 57210101155 510108 
০৬105102 01091 90109, 1009590 ৬/29 ৪ 10009019010, 101. 0. 230 


৩৭ খা. ১/৮৩।২, পবস্থ সোম দিব্যেষু ধামসু- খা. ৯৮৬২২ 
হি সোমঃ-_শ. রা. ৩181৩1১৩ 


৩৫ বাঞুঃ সোমস্য রাঁক্ষতা-_খ. ১০1৮৫1৫ 

৩৬ বীনরুন্ত--১১।২ 
স্মরণ কর। যেতে পারে সবানুক্রমণীকার কাত্যায়ন একমান্ন সুর্যকেই দেবতা বলেছেন 
এককভাবে, সেই দৃষ্টিতে সোমের সূর্বর্পতাও আছে । 

৩৭ দ্রষ্টব্-যোগেশচন্দ্র বিদ্যানাধ--বেদের দেবত। ও কৃল্টিকাল। 


৩৮ [0605 15 10০0৬/6৬51 2 1৬106 11001, ৬/1)101) 81৬55 0185 ০৫5 1909৬/515 ০01 
2081০, 90510801) 01 1101001021105, ০1০ [17019 1). 17517, 


সোমের সাধারণ পারচয় ২৩ 


রূপে বর্ণনা করেছেন। এরই পারিপ্রেক্ষিতে সোম ও বৃষ্টির কথা আসে । 
সোম বৃষ্কিস্বর্প অনেকে এই মন্তব্য করেছেন ।৩৯ সোমের স্বরূপ আলোচনায় 
বাষ্টর সঙ্গে সোমের সাযুজ্যের কথা অবশ্য অস্বীকার কর! যায় না। বৃষ্টির . 
সঙ্গে সোমরসের সাম্যের বর্ণনা পাই ।5০ কম্তু এই খকৃসংহিতায় সোমকে 
আবার বৃষ্টিবিধাত রূপে বর্ণনা করা হয়েছে দেখতে পাই ।৪১ সোম 
মেঘকে দীর্ণ করেন-_ পদবস্কবন্ধমবদর্ষদু্রিণম্” 1৪২ এই সোম যে সাললের 
মধ্ই থাকেন তারও উল্লেখ আছে-_“নাভ৷ পৃথিব্যা ধরুণো মহো। দিবোহপা- 
মূমৌ সিদ্ধুস্তরুক্ষিতঃ 1৮৪৩ অন্যত্র সোমের কর্জ বিদ্যুতের সঙ্গে তুলিত 
হয়েছে যেমন--প্র ণঃ পিহ্ব বিদ্যুদভ্রেব রোদসী, ধিয়া ন বাজাঁ উপমাসি 
শশ্বত2” 18৪ বিদ্যুৎ যেমন সোমকে দোহন করেন, সোম সেইর্‌প অন্নকে 
দোহন করেন । সোম স্বয়ং বৃষ্টি সণ্চয়ের কারণ-_“কৃণৃতে নভস্পয়ঃ” 1৪৫ 
এ ছাড়া আরও 'বাভল্ন ভাবে সোমের সঙ্গে বৃষ্টর কথা খকৃসংহতায় দেখা 
যায়_কিন্তু সোম বৃষ্তিস্ববূপ এই সিদ্ধান্ত হতে পারে না বলে মনে হয়। 

সোমের 'দব্যমৃতির কথা আরও স্পষ্টভাবে অধিদৈব সোমের আলোচন৷ প্রসঙ্গে 
বল৷ হবে । সোমের ষে রূপ সেই রূপের সঙ্গে সাদৃশ্যবশত অনেকে চন্দ্রমাকে 
দিব্য সোম বলেছেন । প্রখ্যাত বেদাঁবদ্‌ 77111657870 এই মতের প্রাতষ্ঠাত৷ । 
তিনি বলেন চন্দ্র ও সোম এক, এবং এই সোমই বৃহস্পাঁত, অপাংনপাৎ, 
বরুণ, যম, নরাশংস, ত্বষ্টা, 'বশ্বরৃপ প্রভৃতি নামে স্তুত 1৪৬ 


সোম ও চন্দ্রের মধ্যে গুণগত সাদৃশ্য আছে 11 সেজন্য সোম ও চন্দ্রের 
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৪ পবমান। দিবম্পরস্তারক্ষাদসূক্ষত পৃথিব্য। আধ সানাঁব_খ, ১।৬৩।২৭ 

«১ ঈশে যো বৃষ্টোরত-"-খ. ৯৭৪1৩ 

৪২ খা. ১৭৪1৭ 

৪৩ ধা. 1৭২1৭ 

৪৪ খা. ১।৭৬।৩ 

৪৫ খা. ৯।৭১।১, তুলনীয়ঃ৯।৬৩1।২১, ৬৮৮, ৮৮1৬ 

৪৬. ০1101), ৮৮৬), 7. 122 

৪৭ 0. 13. ৬০1 ]., 7৮. ]., 19. 91 
0 দৈবতসংহিত। ৩য়-_( অমরকোষোস্ত চন্দ্রপধায় শব্দগুলর সঙ্গে বৌদক উদ্ধাত 
দয়ে সোম ও চন্দ্রের সাম্য দেখানে। হয়েছে )। 


২৪ বোঁদক ভাবনায় সোম 


'একাত্মতার কথা ওঠে । কিন্তু সোম আরোপিত হয়েছেন চন্দ্রে না চন্দ্র 
আরোপত হয়েছেন সোমে সে সম্বন্ধে বৈমত্য আছে। খধ্ধেদকে প্রাচীন 
অংশ ও অবাচীন অংশ এই দুইভাবে পৃথকৃ করে কোনে কোনো বেদাবিদ্‌ 
মন্তব্য করেছেন যে সোম প্রাচীন অংশে লতাস্বরুপ এবং তদপেক্ষা অবাচীন 
অংশে চন্দ্রমাস্বরূপ,৯৮ কিন্তু ঠিক এরই বিপরীত কথা বলেছেন 73111৩07271 
_তার মতে সোম বলতে প্রথমে চন্দ্রমাই বোঝাত এবং চন্দ্রমাই পরে সোমলত৷ 
বা সোমরসের সঙ্গে আহম্বত হয়েছেন ।৪৯ খকৃসংহিতার বর্ণনায় সোম ও 
চন্দ্রের এঁক্য হয়তে৷ প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে, অনেকে এই মন্তব্য করেছেন ।৫০ 
অনেকে সোমকে চন্দ্রমাধিষ্ঠিত দেবতার্পেও কল্পন৷ করেছেন ।৫১ 

এখন দেখ যাক্‌, সোম ও চন্দ্র আভন্ব কিনা । খকৃসংহতায় চন্দ্রের 
সঙ্গে সোমের উল্লেখ আছে ।৫১ কিন্তু খষেদে চন্দ্র অনুল্িখিত নয় । চন্দ্রের 
উদ্দেশ্যে অবশ্য ধাথেদে কোনে৷ সৃত্ত নাই, অথব৷ যুগ্ম দেবতারূপেও কোথাও 
চন্দ্রের উল্লেখ নাই। কেবল পুরুষসূক্তে (খা. ১০।৯০ )-চন্দ্রমা মনসো 
জাত2”- অর্থাৎ বিরাট পুরুষের মন থেকে চন্দ্রমার সৃষ্টি, একথা বলা আছে। 
খকৃসংহিতায়- চন্দ্র, চন্দ্রমা ও মাস এই শব্দগুলি চন্দ্র পর্যায়রূপে উল্লিখিত । 


৪৮ তারকেশ্বর ভট্রাচাধ্য--ঝণ্ধেদে সোম, দ্রষ্টব্য -খাণ্েদ ১ম অধ্যায়, পৃঃ ১২৯-৩০ 
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'সোমের সাধারণ পারচয় ২৫ 


'চন্দ্রমা” শব্দাটি এবং “মাস', শব্দাট যা কালাবভাগরুপ মাসবাচক, মান্ন চারবার 
ব্যবহৃত হয়েছে ।৫৩ খথেদে চন্দ্রমার এই অগ্রাধান্য দেখে বোঝা যায় চন্দ্রমা ও. 
সোমের মধ্যে পার্থক্য খুব বড়ো করে দেখান হয়ান এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও 
বলা যেতে পারে যে সোম ও চন্দ্র এক, এ কথাও প্রতিপাদিত হয়নি ।৫৪ 
অন্যান্য দেবতার তুলনায় খগ্ধেদে চন্দ্রমার উল্লেখ অবশ্যই গোণ কিন্তু এই 
গোণতা সোমের সঙ্গে চন্দ্রমার একোর সিদ্ধান্ত স্থাপনে সহায়ক হতে পারে না । 
বরং কেন চন্দ্রমা গৌণ তার আলোচনা করা প্রয়োজন । আগেই এ বিষয় 
আলোচিত হয়েছে যে খঞ্ধেদে প্রধানত 'দিবাভাগেই দেবতাদের আরাধনা 
নিম্পন্ন হ'ত, রান্রিকালীন কোনে অনুষ্ঠান হ'ত না বললেই চলে-সেইজন্য সূর্য 
ষতথানি প্রধান বলে গণ্য, চন্দ্র, নক্ষত্র এবং তারকা ঠিক সেই পর্যায়ে গণ্য 
হয়নি ।৫€৫ এইজন্য আধকাংশ স্থলে যে চন্দ্র কথাটি সোমের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত 
হয়েছে তা বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত । চন্দ্র কথাটি আহ্বাদনার্থক, “চন্দ্‌ 
ধাতু থেকে নিম্পন্ন । আবার চন্দ »/ছন্দ্‌ এই ধাতুগুীল ঝলমল করা 
অর্থে ব প্রকাশ পাওয়৷ অর্থে খধেদে ব্যবহৃত আছে ।৫৬ যজুবেদ সংঁহতাতেও 
সোম এবং চন্দ্রের পার্থক্য স্পষ্ট করে বল৷ হয়েছে । যেমন বলা আছে-_ 
“নক্ষত্রাণামাধপাতিশন্দ্রমা 1৮ “ওষধীনামাধপাঁতিঃ সোমঃ” 1৫৭ অর্থাৎ চন্দ্রমা 
নক্ষত্রের আধপাত এবং সোম হচ্ছে ওযাঁধপতি । চন্দ্র ও সোমের উপমান 
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৫৫ 


২৬ বোদক ভাবনায় সোম 


উপমেয়ভাব উভয়ের পার্থক্য নির্দেশ করে ।৫৮ অনেকে দোঁখিয়েছেন সোম- 
যাগের দীক্ষাপ্রকরণে সোম ও চন্দ্রমার পার্থক্য আছে, আবার সেখানেই দ্রব্য ও 
দেবতার্প সোমের একাত্মতাও স্পষ্ট ।৫৯ কিন্তু এ রকম একাত্মতা অবলম্বন 
করে সধাহতাতে চন্দ্র ও সোম এক, এই কথ প্রমাণ করা সম্ভব নয় । অবশ্য 
ব্াহ্মণসাহিত্যে দেখা যায় সোম চন্দ্রমার সঙ্গে অন্ত হয়েছে । এখানে 
সোমই চন্দ্রমা এবং চন্দ্রমাই সোম- এইরকম স্পষ্ট উত্তি পাওয়। যায় ।৬০ 
এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে সোমসব্বন্ধীয় ধারণা যে কেবলমাত্র ওষাঁধ অর্থেই সীমিত 
নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় । 

উপরোন্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় সোমের আঁধভূতরূপ এবং 
আঁধদৈবরূপ, দুইই সংশয়াচ্ছনন । এইরকম অবস্থায় সোম সম্বন্ধে যে সাধারণ 
ভাবেই একটা তাত্তক ব্যাখ্যা এসে পড়বে একথা বল! ঘায়। অনেকে এরই 
পরিপ্রোক্ষতে সোমকে ভাবরূপে ব্যাখ্যা করেছেন ।৬১ সোম খাঁষদের কাছে 
একটি বিশেষ ধারণা বা ভাবনায় পর্যবাঁসত । খকৃসংহিতায় যা কিছু শ্রেক্গ 
তাই সোমবোধক, এইরকম উীন্ত আছে ।৬২ সোম শব্দাটর ব্যুংপাত্তগত অর্থ 
খুজলেও অনুরূপ একটি বিশেষ ভাঝমার্রে সোমের তাৎপর্য ধরা যেতে পারে 
_ এইরকম মন্তব্যও পাই 1৬৩ 
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85 (1)6 11610 10010019165 01 006101)-? [3001২1, ৬০1. 38, 191. 124-1 25 
তু স +উম।- সোম (উময়। ব্রহ্মাবিদায়া। সাঁহতঃ সোমঃ )- দৈবতসধাহতা ৩য়, 
বেদমীমাংসা--১ম 


তুঃ সত্যরত সামশ্রমী মহাশয় প্রাত মন্ত্রে সোমের তিনটি অর্থের কথা বলেন_ 
ইন্দ্ু শব্দের, নিঘণ্টুতে (নি. প. ২১৭ ) চন্দ্র, শারীর সোম, যজ্ঞে ব্যবহত 
লতা, এই তিন অর্থই আছে-_সত্যব্রত সামশ্রমী, সামবেদসংহিতা-১ম ভাগ, 
পৃঃ ৯৯৪ 


সোমের সাধারণ পাঁরিচয় ২৭ 


আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সোমের বিচার বর্তমানে দুই একজন মনীষী করেছেন । 
আধ্যাত্মক সোমের কথা আমরা পৃথকভাবে আলোচন৷ করেছি-সাধারণভাবে 
এখানে শুধু এইটুকু বলে রাখা প্রয়োজন যে সোম্ন হচ্ছে ষোগীর হৃদয়ে আনন্দের 
নাবড় অনুভাতি, দৈবচেতন। বা জ্যোতির চরম প্রকাশেই হৃদয়ের মধ্যে যার 
অনুভব। | 

আগের আলোচনা থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে আঁধভূত, আধদৈব 
এবং অধ্যাত্ম এই তিনটি রূপের কোনোটিতেই সোম যেমন সীমিত নয়, তেমনি 
তিনাট রূপকে বাদ দিয়েও সোমের স্বরৃপ বোঝা যায় না। দুযালোক, অন্তরীক্ষ 
এবং মত্য এই তিনটি ভূঁমিতেই যেমন সোমের আধিষ্ঠান তেমাঁন আধভূত, 
অধ্যাত্ম এবং আঁধদৈব এই তিনটি পর্যায়েই সোমের স্বর্পপাঁরচাত সম্ভব। 
কোনো এক নিদিষ্ট পর্যায়ে সোমকে যাঁদ বোঝার চেষ্টা হয় তাহলে তার পূর্ণাঙ্গ 
'পাঁরচয় পাওয়। সম্ভব হবে না৬৪ এবং নানা জাঁটলতা আসবে । 

আরও বলা যেতে পারে-সোমরসকেই খাঁষ সোমরুপে বুঝতেন না, সোম- 
পানজন্য যে তৃপ্তি বা প্রসাদ মুখ্যত সেইটিই ছিল তাদের কাছে সোম। 
তাহলে এখানে আধভূত আস্তত্ব থেকেও নেই । এইজন্য শুধু ওযাঁধরই স্ত্াতি 
আমর বেশী পাই না, সোমরসের মহিম। ও শান্তর কথাই বেশ শুনি । এখন 
যেহেতু তার৷ লতার সামাগ্রকভাবে স্পষ্ট নির্দেশ দেন নি, এবং এ লত৷ যেহেতু 
কালক্রমে লুপ্ত, সুতরাং বর্তমানে শুধু কষ্পনার ভাত্ততে সোমলতার পাঁরাচাত- 
লাভ সম্ভব নয়। 

আধিদৈবরূপে সোমের আলোচনাতেও এঁ রকম নিশ্চয়তা সম্ভব নয়, তার 
কারণ সোমের রূপ অন্যদেব-বিলক্ষণ । সোম দেবতাদের সহচারী,৬৫ আবার 
এই সোম, দেবতাদের শান্তও । দেবতাগণের ত্রষ্ণ। এই সোম। যেমন বলা 
হয়েছে-“কুন্দন্‌ দেঝা৷ অজীজনৎ ।”৮৬৬ সোমকে তাই যেমন পাই দেবতারূপে 
তেমাঁন দেবতার জনকরুপেও, সংাহতায় সোমের "বাঁচন্ররূপের কথা পর্যালোচন৷ 
করলে সোম যে সবব্যাপক এ কথা প্রমাণ হয়। খকৃসংাহতায় উল্লিখিত আছে-_ 
৬৪ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সোমের স্বরূপ ব্যাখ্যায় স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরম্থতী তার 


“বেদ ও বিজ্ঞান" গ্রন্থে বলেন “সোম কথার মানে শুধু যে সোমলতার রস ইহা 
মনে কারলে সব সময় চাঁলবে না-” 
বেদ ও বিজ্ঞান, পৃঃ ৩৪০ 

৬৭ সোমসহচারী দেবগণের জন্য খা. ১।১৩৬1৬, ২1৪০।১-৬, ৬।৭৪1১-৪, ৭৫১০, 

৭৫1১৮, ৪২1১, ১০1১৪।৬, ১৭।১১-১৩, 

দ্রষ্টব্য £ দৈবতসংহত। ৩য়, পৃঃ ১১৯ 

তুঃ ঝা. ৯।৯০1৫ 
৬৬ ধা. ৯৪২1৪, 

তুঃ ৯৮৬১০, ৯1৮৭২ 


২৮ বোঁদক ভাবনায় সোম 


সোম প্রজাপাঁত খে.৯।৫।৯), দেবগণের 'পিতাস্বরূপ (পত৷ দেবানামৃ--ঝ.৯।৮৭।২)॥ 
এই সোম বিশ্বপতি (বিশ্বস্য ভূবনস্য পাঁতঃ- ধা. ৯৮৬1৫ ), দ্যাবাপৃথিবীর 
জনাঁয়ত৷ ( খ. ৯৯৬1৫, ৯৯০1১ )। সোম বহুকর্মযুস্ত সেজন্য তাকে বলা হয় 
পুরুরত ( খা. ৯/৩।১০ )। সোম হচ্ছেন ধাঁষ এবং খাঁষিমনা (খা. ৯।৮৭।৩, 
৯৬১৮ )। সোম কব, বিদ্বান, বিচক্ষণ, মেধাবী ।৬৭ সোমের প্রধান সংজ্ঞাও 
একাঁট নয়_-এই সোম অন্ধসূ, সোম, ইন্দ্র ইত্যাদ শব্দে ব্যবহৃত । এর মধ্যে 
সোম ও ইন্দ্র এই সংজ্ঞ৷ দুটির ব্যবহার খকৃসংহিতায় যন্তর তত্র। সোমের 
জ্যোতি সবব্যাপ্ত, বা ন্রিলোকব্যাপ্ত- সোম দেবতা এবং মনুষ্য নিবিশেষে অমরত্ব 
দান করেন এবং নিজে অমৃতসন্ধা্নী ।৬৮ সোম অন্নদাতা, অন্নপাতি এবং স্বয়ং 
অনস্বরূপ €খ* ৯৩১1২, ৩।৬২।১৪ ) অন্ধস সোমকে অন্ন বলা হয় (খ. 
৯1৫৫।১ )। সোম বৃষ্টি প্রেরণের মাধ্যমে এবং জগৎ রক্ষার সহায়ে সমস্ত 
ভূতজাতকে উৎপন্ন করেন--ঁবশ্বান্যন্যে ভুবনা জজান--( খ. ২।৪০।৫ ) আবার 
এই সোম নিজেও বিশ্বরূপের মধ্যে প্রাবন্ট । বলা হয়েছে--“বশ্বা রূপাণ্যাবশন্‌ 
পূনানো যাঁতি হর্যত যন্রামতাস আসতে ।৮-( খ. ৯।২৫।৪)। এইভাবে 
সোমের কথা অনুধাবন করলে দেখতে পাওয়। যায় দৈব সাধনার 
প্রথম স্তরে যেমন সোমের স্থিত, তেমান দৈব সাধনার লক্ষাস্থলেও সোম 
[বরাজমান । 

সোমের মহত্তের কথায় আরও জান যায় সোম যজ্ঞাত্মা স্বরুপ--“আত্মা 
যজ্ঞস্য রংহ্যা”_-€ খ. ৯।৪।৯ ) যজ্ঞেরই মাধ্যমে এই সোমের বর্ধন হয়-( ত্বাং 
যজ্ঞৈরবীবৃধন্‌-ঞ. ৯1৪1৯ )। সোম নিজে সামগ্যানাপ্রয়, বলা হয়েছে সোম 
“সামন্য” ।৬৯ আবার স্তোন্রের শন্তি এই সোমই দান করেন-_“দধৎ স্োন্রে 
সুবীর্যাম” (খা. ৯।৬২1৩০ )। যজ্্কে সুন্দর করেন এই সোম ।৭০ সোমেরই 
প্রভাবে ঘটে বাকৃস্ফৃতি-_(ইয়ান্ত বাচম্‌-_ঝ. ৯৯৫২ ), আবার এই সোম 
[নজে বাকেরও অগ্রগামী 1৭১ বাকৃসৃন্তে পাই বাক সোমকে পোষণ করেন 
(খ. ১০।১২৫।২)। এই যজ্জীয় দৃষ্টিতে বিচারণাতেও স্পষ্ট হয় যে সোম, 
যেমন রয়েছে উপেয়রূপে তেমনি উপায়রূপেও, দেবভাবনায় বা দৈবসাধনায় । 
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৬৯ সাম কৃথ্বন্ৎসামন্যোবপশ্চিং-ঝ. ৯৯৬২২ 
সামন্যঃ - সামগানকুশলঃ, সায়ণ__এ ভাষা) 
৭০ চক্তাণশ্চারুমধবরমূ _ধা, ৯1৪৪18 
৭১ পবস্ব বাচো৷ আগ্রয়ঃ খ. ৯।৬২।২৫ 


সোমের সাধারণ পারচয় ২৯. 


সোমকে একস্থানে বলা হয়েছে সোম খতের যোনিতে অবস্থান করেন। 
€ তস্য যোনমাসদম্-খ. ৯/৬৪।২২ ) ইনি খতের দ্বারাই সুত € খতবাকেন 
সত্যেন শ্রদ্ধয়। তপসা সুতঃ-৯১।১১৩।২ ) খতের. পথই সোমের পথ 
(খ. ১৮৬৩৩) । সোমই খতের প্রকাশক এবং খতদীপ্ত (খতং বদনৃ 
খাতদ্যুয়ঃ_খ- ৯।১১৩1৪) আবার এই সোম সত্যের দ্বারা সুত এবং সত্যস্বরৃপ 
(খ. ৯।১১৩।৪) খত বলতে বোঁদক খাঁষ বুঝেছেন সেই নিয়মকেই যে নিয়মের 
মধ্যে বিধৃত রয়েছে এই বিশ্ব এবং তাই-ই সত্যস্থরূপ ।?২ 

সোমের আরও একটি রূপ আছে সোঁটও খাঁষর দৃষ্টি এড়ায় নি-জগং- 
কল্যাণের জন্য বিগ্রহরূপে এই সোমের আবির্ভাবের কথাও খাষি চিন্তা করেছেন । 
সোমের হাতে রয়েছে ধনুবাণ, যা তারই অস্ত্র (খ. ৯৯০৩ )। তান্‌ নৃচক্ষা 
(৯৮৬৩৬ )। সোমেরই বলতে রয়েছে মতোর কৃষ্টি ।৭৩ স্পষ্টই বোঝা 
যায় এখানে খষির দৃষ্টতে সোম জগৎকল্যাণকর মূতি নিয়ে বিরাজমান । এই 
সোমের মধ্যে স্বতঃস্ফুর্ভাবে আনন্দের উপাস্থৃতি লক্ষ্য করেই সোমকে স্বর্গের 
শিশুর্পে কপ্পন। কর! হয়েছে ( দিবঃ শিশু খ. ৯৮৫১১, ১০২১, ৬৩1৫, 
৩৮1৫ )। সায়ণাচার্য শিশু শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন--“ইদানীমুৎপননত্বাং শিশুঃ 
সোমঃ । আবার এই “দবঃ শিশুঃ এই কথাটিকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা 
যেতে পারে, এই সোমই হচ্ছে জ্যোতর জনাঁয়তা এবং সোম 'নজে জ্যোতির্ময় 
_এই সোম যেহেতু স্বর্গের, দেবতার এবং জ্যোতির জনক, সেইজন্য সোম 
যেন জ্যোতির বাঁজস্বরূপ, এবং তা বোঝানোর জন্য এই শশু' শব্দের 
ব্যবহার ৷ জ্যোতীরথঃ ( খ. ৯৮৬৪৫ ) এই শব্দাট সোমকে উদ্দেশ্য করে বলা 
হয়েছে । 

উপ্পারাঁলাখত সোমের বিচিন্ন স্বরূপের কথ স্মরণ করে বল৷ যেতে পারে যে 
সোমকে নাদিষ্টর্ূপে আবদ্ধ করলে সোমের স্বরৃপ বোঝা যাবে না। সোম 
ন্রিলোকব্যাপ্ত- এই ন্রিলোকব্যাপ্ত সত্ত। নিয়েই সোম ব্রিলোকাতিরিন্ত চতুর্থ লোকে 
যাবার প্রয়াসী-( তুরীয়ং ধাম মাঁহষে বিবান্ত-খ. ৯।৯৬।১৯ )। খক্‌ সংহতায় 
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৭50 বোদিক ভাবনায় সোম 


'উল্লিখিত দোঁখ_ ব্রাহ্মণের সোম কেউ পান করতে পারেন না।18 সোম 
হচ্ছে দিব্য আনন্দস্করুপ 1৭৫ দেবতা এবং মানুষ এই উভয়েরই আনন্দদাতা 
এই সোম ।৭৬ পাথিব দৃষ্টিতে আনন্দ মানুষের চিত্তের প্রসার ঘটায়--দিব্য 
আনন্দলাভ করাই বোঁদক দৈবসাধনার লক্ষ্য এবং তাই সোমই খাঁষর সাধনার 
মুখ্য উপকরণ ও চরম লক্ষা 


৭8 খ. ১০৮৬২ 
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সোমের সাধারণ পারচয় ৩১ 


অধ্িসভ ছুিভে সোম 


বোঁদক দেবতার স্বরুপ আলোচনায় জানা যায় যে প্রত্যেক দেবতারই একট 
অধিভূতর্প আছে । প্রাচীন বেদব্যাখ্যাত৷ যাস্কাচার্য যে ভাবে বেদ ব্যাখা 
করেছেন তার মধ্যে এই ধারণার পাঁরচয় স্প্$ট।১ সায়ণাচার্যও বেদব্াখ্যায় 
দেবতার আধিভূত রূপের কথা বলেছেন । প্রকৃতির কোলেই মানুষের আবির্ভাব । 
প্রকীতি যে মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করবে একথা ঠিক। আদ মানুষের 
ধর্মীয় চেতনার প্রথম উন্মেষ প্রকাতিকে কেন্দ্র করেই, অনেকে এই রকম মন্তব্য 
করেন।২ এই ধারণার ভিত্তিতে বোঁদক ধর্মের যে ব্যাখ্যাপদ্ধাত প্রচালত ত৷ 
হচ্ছে প্রকাতিবাদ-_বেদবিজ্ঞানিগণের অনেকে, বিশেষ করে ইউরোপীয় বেদবিদৃগণ, 
এই ব্যাখ্যাটির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন ।৩ এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য 
হচ্ছে এই যে বোদক দেবতাগণ মূলতঃ প্রকৃতিরই বিশেষ বিশেষ রূপ ছাড়া অন্য 
কিছু নয়। কিন্তু এই প্রকাঁতিবাদী ব্যাখ্যাই বেদের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা বলে স্বীকৃত 
হয়ান। বৌঁদক ধর্মকে কখনই আঁদমানবের ধর্মরূপে ব্যাথা করা যায় না। 
বোদক সৃত্তগুলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় বোঁদক থাঁষ কেবলমাত্র 
প্রকৃতিকেই স্তব-স্তুতি করে ক্ষান্ত থাকেন নি, প্রকাতিকে বোঝার জন্য প্রকাতির 
শান্তির উৎসসন্ধানে উন্মুখ রয়েছে খাষর মননশীলতা ।৪ এইরকম একটা 
দষ্উভঙ্গী যাঁদ না থাকতো৷ তাহলে বৌদক দেবতার প্বর্প আলোচনায় নিছক 
প্রকীতিবাদী ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হ'তে । 
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৩২ বোদক তাবনায় সো 


বোঁদক খাঁষর কাছে দেবত৷ নিত্যপ্রত্যক্ষ । খাঁষ যেমন দেবতার বাহ্যর্প 
দেখেছেন, ধ্যানের ও মননের মাধামে এই বিশ্ব--বিচিন্তার় সেই রকম প্রত্যক্ষ 
করতে চেয়েছেন আন্তরবৃপকেও ৷ খাঁষর প্রার্থনায় দেবতা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত 
হ'ন। দেবত৷ দ্যুলোকস্থ হলেও মত্যে আসেন যজমানেরই কল্যাণে এবং দৈব- 
বভাতর রূপায়ণে । খাঁষর দেবদর্শন তাই সীমিত নয় এবং সর্বত্র দেবতার 
উপস্থিতি তাই নিছক কল্পনাও নয় । এই দৃষ্টিতে দেবত৷ যে আধিভূতর্পেও 
অধিষ্ঠান করবেন তা বাঁচন্র নয় এবং এই অধিভূতর্পের মধ্যেই অ-লোৌিক 
বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধানে খাব দেবসন্তাকে আবিষ্কার করবেন তাও স্বাভাবিক । 


বোদক দেবতা সোমেরও বিভূতির্পে একাঁট আধিভূতর্প আছে । পৃর 
অধ্যায়ে সোমের সাধারণ পাঁরচয় আলোচন৷ প্রসঙ্গে যাঁদও সোমের আঁধভূত- 
রূপের কিছু পাঁরচয় দেওয়া হয়েছে তবুও এই অধ্যায়ে সংহতার মধ্যে সেই 
আঁধভূত দৃষ্টি কোথায় কোথায় স্পষ্ট আমরা তারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। 


আঁধভূত দৃষ্টিতে সোম হচ্ছে ওষাধাবশেষ । বীরুধ এবং উদ্ভিদ এই 
কথা দু'টিও সোমের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে দোঁখ ।« বলা যেতে পারে সোম 
হচ্ছে লতৌবাঁধ বিশেষ । খবেদে সোম ছাড়া অন্য ওষাঁধর কথাও উল্লাখত 
আছে । সেখানে বল৷ হয়েছে ওবাঁধর একশতাট স্থান আছে । অশ্বাবতী, 
সোমাবতী, উদোজস্‌, উ্জয়ন্তী প্রভৃতি শব্দ ওষাঁধাবশেষের দ্যোতক । সমস্ত 
ওষাঁধ বৃহস্পাত কতৃক উৎপাঁদত. ওষাঁধর মাতৃভূতা হচ্ছেন ইঞ্কীত।৬ অথব 
বেদে সোমকে “পয়ঃ ওবধীনাম্‌”? বলা হয়েছে । রসী' এই কথাটি খধেদে 
সোমের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে ।৮ যা থেকে স্পষ্$ই বোঝা যায় যে সোম 
সাধারণভাবে যেমন ওষাঁধবাচক তেমাঁন সোমরসবাচক । এই সোমের উদ্দেশ্যে 
যে সংজ্ঞাগ্ীলর ব্যবহার আছে যেমন অন্ধস্‌ সোম, ইন্দ্র প্রভাত তার মধ্যে অন্ধস্‌? 
এই শব্দাট সুতাবাঁশিষ্ট লতাকে বোঝায় ।৯ সোম ও ইন্দ্র এই শব্দ দুটি যেমন 


৫ খা. ৯/১১৪।২, (বারুধাং পাতিঃ) খ. ১।৯১।২২, ৩1৫৭৩, অথর্ব ৫।২৪।1৭, 
তৈ. সং. ১১1৪।১, এ, ব্রা, ৩।৪০, শ. ব্রা, ১২।১।২ 
উত্ভিদ_খ. ৮।৭১৯।৩ 
৬ ধা. ১০1৯৭ 
অথব ৩।৬।১ 
৮ সংযান্ত রাঁসনে। রসাঃ খ. ৯।১১৩1৫ 
তুঃ রসবান্‌ কলায়মূ খ. ৬18৭১ 
৯7065108110 91005 00 01595176 15 021150 4১101712ও (২৬. 9. 86. 44) 
?৮1250010611 200 15100, ৬5৫1০ 1009), 1১. 474 


আধিভূত দৃষ্টিতে সোম হি 
বনবি./বৈ দিক ভা বনা/৩৫-৩ 


একবচনে তেমনি বহৃবচনেও ব্যবহৃত হয়েছে এবং খকৃসংহতায় “সোম ও ইন্দু 
এই শব্দ দুটির ব্যবহারই বেশী । মুখ্যতঃ সোমের এই সংজ্ঞাগুীল ছাড়াও 
সোমের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত আরও অনেক সংজ্ঞর প্রয়োগ খকৃসংহতায় দেখ। 
যায়। সোম এবং ইন্দু এই শব্দ দুটির মতোই 'হরি' শব্দেরও ব্যবহার খধেদে 
দেখা যায় । একটি মন্ত্র এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে-“আ তু যি? 
হাঁরমীং দ্রোরুপস্থে-৮” ( খ. ১০।১০১।১০ )। হারি শব্দের ব্যাখ্যায় 'নরুস্তকার 
বলেন-“হরিঃ সোমো হরিতবর্ণঃ অয়মাপ ইতরো হরিরেতস্মাদেব 1৮১৯০ এই 
সোমকে আবার কোথাও “হরীণাম্‌ পতে” (খ. ৯।১০৫৫ ) বলা হয়েছে। 
সোমের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত 'শুঁচি' এবং "পতু' এই শব্গগুলিও লক্ষণীয় ।১১ 
শুধু এইগ্লই নয়, এ ছাড়া আরও বিভিন্নভাবে সোমের উল্লেখ সংহিতায় 
পাওয়া যায় । ধারণ কর। যেতে পারে এগুলির মধ্যে অনেক নাম সোমের 
গুণের, রূপের বা বৈশিষ্ট্যের পারচায়ক |১২ 

যাই হোক, এই যে সোম য৷ থাঁষদের নিকট বহু 'বিচিন্রভাবে পারাচিত সেই 
সোমরস পান করে খষিরা আনন্দ লাভ করতেন । আর্যদের জীবনযান প্রণালীর 
আলোচনায় জানা যায় পেয় দ্ুব্য 'হসাবে সোমের স্থান ছিল, কিন্তু বোশিষ্ট্য এই 
যে এ পেয় দ্রব্য ব্যবহৃত হ'ত যজ্ঞীয় পদ্ধাততে । “পবমান' ঝ শুদ্ধীকৃত সোম 
বলতে তাই-ই বোঝায়- যজ্ঞের আহুতিযোগ্য করে সোমকে পবিন্র করার পর 
দেবতাদের জন্য তা উৎসর্গ কর। হ'ত এবং তারই হুতশেষ পান করতেন 
থষিরা । এই সোমকে তাই সুবা মনে করা যায় না, এবং সুরার সঙ্গে যে 
সোমের পার্থক্য আছে তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে । যেহেতু বৈদিক- 
দের নিকট সোম "প্রিয় ছিল, সেজন্য সেই সময় সোম সুলভ ছিল একথা কল্পনা 
করা অবান্তর ণয়, সমস্ত কিছু প্রিয় দ্ুব্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন 
খাঁষরা, সেই দৃষ্টিতে দিব্য আনন্দের জনক এই সোম যে প্রধান হব্যরূপে 
অন্তভুন্ত হবে তাও স্বাভাবিক, সেজন) দেখ খকৃসংহতায় সোমকে বল। হয়েছে 
শ্রেষ্ঠ হবি, “উত্তমমূ আয্যমূ” (খ. ৯/২২।৬ )১৩। 


১০ 'ন. ৪।৩।১৯ 

১১ খা ১1৩, ১২৪।৬,৭, ১1৭০৮ ; ধা. ১।৮৭।১ 

১২ চুটো (179 1801065 10165560101) 0102 90178. 10191761176 7৮৬6৪, 07915 ৬৪110093 
1081165 ১ 5001) 23 :277//25” 21001160 00 0196 ৮11)016 01811, 774৮” 2170 00517 
'712701, 8105 11005%1090108 065৬51986 ১ 10 15 5৬৪] 081150 10০0 2190 ৬৪] 
01001) 1710169, 2 191100 ড/11101) 15 2001160 (০0 17711 8120 106০, 

15108, 7২৮০৬), 7১81 11, ৬০1, 31, 70. 167 
১৩ দেবেভ্য উত্তমং হবি । খা. ১৬৭২৮ 


৩৪ বোদক ভাবনায় সোম 


এখন সৌমের উৎপাত্তি বিষয়ে কি জানা যায় তারই আলোচনা করা যাকৃ। 
এই সোমের উৎপাত্তর কথ জানতে গেলে মত্য সোমের সম্বন্ধে যেমন জানা যায় 
তেমনি দিব্য সোমের মত্যরূপে আবির্ভাবের কথাও জান! বায়। থাক্‌ সংহতায় 
সোমের উদ্দেশ্যে এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত আছে যা সোমের উন্ভতবস্থানের 
বা উৎপাত্তবিষয়ের ইঙ্গিত দেয়। যেমন সোমকে বলা হয়েছে 'ক্ষত' 
(খ. ৯1৯১৭।৩) অর্থাৎ ক্ষিতিতে ব৷ মত্যে যার উৎপত্তি । এছাড়। "গারিষ্ঠাঃ 
(খ. ৯।১৮।১)১৯ অর্থাৎ পধতস্থ এবং “পবতাবৃধঃ খে ৯৪৬।১)।১৫ 
অর্থাং পবতে যা বদ্ধ পায় এই শব্দগুলিও উাল্লাখত হয়েছে । 
সাধারণভাবে মোমের উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে এই শব্দগুলি বিচার্ষ। এক 
জায়গায় বলা হয়েছে সোমের উন্তবস্থান মুজবৎপবত- যেমন_ “সোমস্যেব 
মৌজবতস্য ভক্ষো৷ 'বিভীদকে৷ জাগ্বাবর্মহামচ্ছান্_” 1১৬ এই খকৃঁটির ব্যাখ্যায় 
সায়ণাচার্য বলেছেন, “মুজবাঁতি পবতে জাতো৷ মোৌজবতত্তস্য । তত্র হ্যুত্তমঃ 
সোমঃ জায়তে”_-অর্থাৎ মৌজবং বলতে মুজবৎপবতকেই বোঝায়, সেখানেই 
উৎকৃষ্ট সোম জন্মে। নিরুন্তগ্রন্থে পৰতবৃপে মুজবানের উল্লেখ আছে ।১৭ 
মুজবান পবতের ব্যাখ্যায় 'মুপ্ত' শব্দে অনেকে ততৃণ' বা 'শণ' বোঝায় 
বলেছেন ।১৮ সোমের স্থিতি ও উৎপাঁত্ত বিষয়ে একটি খক্‌ এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখ্য-“পর্জনাপিতা মাহষস্য পাঁণিনো, নাভা পৃথিব্া। গিরিষু ক্ষয়ং দধে |” 
(খা, ১৮২), অর্থাং “পর্জন্য মহান সোমের পিতা সেই পন্রলতাদবাশষ্ট 


১৪ তুঃ ধা. ৯১২1৪) ৮৫।১০, ৯৫1৪১ ৯৮1৯ 

১৫ তুঃ খ. ৩৪৬1৫, ৪৮1২ ; &18৩1৪, ৮৬1২ ; ৮৩৩1২, ৯৭১1৪ 
তুঃ সুশ্ুতসংহত। ২৯ অধ্যায় 
“হমবত্যুবুর্দে নহ্যে মহেন্দ্রে মলয়ে তথা । শ্রীপবতে দেবাঁগরো গিরে দেবসহে 
তথা । পাঁরষান্ে চবিন্ব্যে চ দেবসুন্দে হদে তথ। ৷ উত্তরেণ 'বিতস্তায়াঃ প্রবৃদ্ধ। যে 
মহীধরাঃ । পণ্ড তেষামধো মধ্যে িন্ধনাম। মহাহদঃ | হঠবৎ প্রবতে তত্র চন্দ্রমা 
সোমমত্তম--”॥ দ্রষ্টব্য দৈবতসংহত৷ ৩য়, পৃঃ ১৮ 


(0190৫ 11015 [1070--076 69171011179 90118, [01270 ৪5 110৬/167৩ 060911781015 
১999৫ & 091 01 1179 17117212758, 0116 1019105 01 99112511801), (5 02105 
০01 01)6 [110005, 715 (10900021165 2170 (115 901985৬2101 0110 0106 5110195 ০01 78106 
১৪191189111) 17117155112. /৯, (01025, 7০৬৪০।০ 71019, 17. 62 


১৬ খ. ১০1৩৪।১ 
১৭ ধন. ১।৮ 
১৮ *মুঞ্তো বিমুচ্ত ইফাঁকয়া ইফীকেষতের্গাতকর্মণঃ |” 
রি ৯।৮ (দুর্থাচাকৃত টীক। ) 
দুষ্টব্য বেদের দেবত৷ ও কৃষ্টিকাল। 
তুঃ গগিরেহিমবতঃ পৃষ্ঠে মুঞ্জবান্‌ নাম পৰতঃ। 
তপ্যতে যন্তর ভগবাংস্তপো নিত্যমুমাপাতিঃ ॥ মহা. ১৫1৮১ 


আঁধভূত দৃষ্টতে সোম ৩৫ 


সোম পাঁথবীর মধাম্থানস্বরূপ পর্বতের উপর বাস করেন।” এই খাকটি 
থেকে বোঝ যায় যে সোম পন্নবিশিষ একটি লতা এবং পবতোপার: 
উদৃভূত । 'পাঁণনঃ এই শব্দটির ব্যাখ্যায় 'এ খকেই সায়ণাচার্য বলেছেন 
'পাঁতিতবত* অর্থাৎ যা পতনশীল । কিন্তু সোম যে পর্ণযুন্ত এটিও বলা 
অসঙ্গত নয়। কেন না “সোমস্য পূর্ণ অর্থাৎ সোমের পত্র এই রকম 
ভাবেও কোথাও কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ আছে ।১৯৯ যাই হোক, এই অধ্যারেই 
লতার স্বরূপের বিষয়ে সংহিতার উীন্তগুলির আলোচনায় পরে এই বিষয় স্পঙ্$ 
জানা যাবে । সোমকে যেমন বলা হয়েছে 'পবৰতাবৃধঃ তেমনি 'পর্জন্যবৃদ্ধ' 
(খু. ৯।/১১৩।৩) অর্থাৎ মেঘের দ্বারা পুষ্ট এ কথ।ও বল৷ হয়েছে । 


সোম যে পবতস্থ এর প্রমাণ আরও পাওয়া যায় যখন দেখি আবেস্তায় 
উাল্লাখত যে 'হৌম', যার সঙ্গে সোমের সাদৃশ্য স্বীকার করা হয়-_সোঁটও 
পৰতস্থ বা পর্তোৎপনন বল৷ হয়েছে এবং সেই “হৌম' যে মেঘ ও বৃষ্টর সহায়েই 
পুষ্টলাভ করে তার কথাও বলা আছে ।২০ 


কিন্তু এছাড়াও ধধেদের মধ্যেও সোমের উপাত্ত বিষয়ে স্থানান্তরের উল্লেখ 
দেখ _যেমন-“যষে সোমাসঃ পরাবাতি যে অবাবাতি সুষবিরে । যে বাদঃ 
শর্ষণাবৃতি । য আজাঁকেযু কৃত্বসু যে মধ্যে পন্তযানামূ । যো বা জনেযু পণ%সু।” 
(খ. ১৬৫।২২-২৩)। অর্থাং যে সকল সোম আতদূর দেশে কিংবা আঁতি- 
সান্নীহত দেশে প্রস্তুত হইয়াছে কিংবা যে সকল সোম শর্ষণাবং নামক 
সরোবরে প্রস্তুত হইয়াছে, কিংবা যে সকল সোম আজাঁকদেশে কিংব৷ কৃত্বদেশে 
কিংবা সরস্বতী প্রভীতি নদীর মধ্যে কিংবা পণজনের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে 1৮ 
ধারণা করা যেতে পারে এই সমস্ত স্থানে সোম পাওয়া যেত এবং যজ্ঞের জন্য 
সোম এই সমস্ত স্থান থেকে আহরণ করা হ'ত । সোমের উত্তবস্থান হিসাবে 
খকৃ সংহিতায় 'সুষোম।' নদীর উল্লেখ পাওয়া যায় ।২১ অন্ন্র সোমকে বলা 
হয়েছে “সন্কুমাতরঃ২২ অর্থাৎ সিন্ধু এই সোমের মাতা, যা থেকে বোঝ! যায় 


১৯ সোমস্য পর্ণঃ সহ উগ্রমাগনৃ-অথব ৩1৫1৪ | 
২৭ স্তগাম মএধেষ্‌ চ বারেম্‌ চ যা তে কেহরপেম বক্ষয়তে বরেনুশ: পহতি গহীরনাম ; 


স্তীঁম গরয়ো৷ রেরেজন্তে৷ যথ হওম উরুরূপুষ । হোম যস্ট নবম অধ্যায় । 
এর অনুবাদ করেছেন 71. 7998 
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২১ খা, ৮1৬৪।১১ 


২২ খা, ৯৬১।৭ 


৩৬ বোদক ভাবনায় সোম 


সদ্ধুনদীও সোমের উন্তবস্থান ছিল । এই সমস্ত উত্তিগুলির পর্যালোচনায় বোঝা 
যায় সোম পবতময় প্রদেশে অথব৷ জলাশয়যুন্বস্থানে কিংব৷ নদীমধ্যেও উংপন্ন 
হ'ত। দূরদেশস্ছিত সোম যজ্ঞের প্রয়োজনে যাঁজ্জকগণ আহরণ করতেন 
এইরকম কস্পন করা যেতে পারে । অনেকে মনে করেন_ কোনো কোনে৷ 
জাতিবিশেষে এই সোমাহরণের কাজ প্রাসদ্ধ ছিল।২৩ 


মত্য সোমের উৎপান্ত ও আবির্ভাবের কথা ছাড়া খক সংহিতায় উল্লিখিত 
আছে, স্বর্গস্থ সোম মতো সাপিত হয়েছেন । সোমকে মত্যে আনয়ন করেছেন 
দেবতা বরুণ। তিনি স্বর্গে সূর্কে এবং আঁদ্রর মধ্যে সোমকে স্থাপন 
করেন ।২৪ অমত্য এই সোম মত্যে প্রবেশ করেছেন “অমত্যে। মত্যা 
আবিবেশ”-_(খ. ৮1৪৮।১২ )। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে “াঁদাব তে 
নাভ পরমে। য আদদে, পৃথিব্যান্তে বুরুহ্‌ঃ সানাঁব ক্ষিপঃ। অন্রয়ন্ত। বগ্পাতি 
গোরধিত্বচ্প্সু ত্বা হস্তেদ্রদুহূর্মনীষিণঃ 1” (ধা. ১/৭১৯1৪ )-_অর্থাং “হে সোম 
তোমার প্রধান উপাত্ত স্থান স্বর্ণের মধ্যে বিদ্যমান আছে তথা হইতে 
গ্রহণপ্বক পৃঁথবীর উন্নত প্রদেশে তোমার অবয়বগুল 'নাক্ষপ্ত হইয়াছিল । 
সেই স্থানে তাহার! বুক্ষর্পে জন্মিল। প্রপ্তরের দ্বারা নিপীড়নপূবক গোর্মের 
উপর তোমাকে শোধন কর! হয় । বিচক্ষণ ব্যান্তগণ দুই হস্ত প্রয়োগপূবক 
জলমধ্যে তোমাকে প্রস্তুত করেন ।” নক্ষত্রের উপাঁরভাগে আহত এই সোম 
উত্তর ও পশ্চিমদিকের অধিপতি ।২ ৫ 


এই যে স্বর্গস্থ সোম তার মত্যে উপাস্থৃতিকে কেন্দ্র করে নানা আখ্যানের 
আবির্ভাব ঘটেছে । খধেদে পাই- স্বর্গ থেকে সোমকে আহরণ করেছেন শ্যেন, 
শকুন বা সুপর্ণ।২৬ এই সোমকে শ্যেন যেমন স্বর্গ থেকে আহরণ করেছে 
তেমাঁন আদ্র | পৰত থেকেও আহরণ করেছে তারও উল্লেখ মেলে ।২৭ আবার 


২৩  [১০718105 501719 5190০181 11106 01 10111106 ০৮/790 10 11109 010 15119125 
(01. ২৬, 111, 53. 4.1২120007891] & 7591017, ৬০৫০ 11095 7. 474 
২৪ 'দাঁব সূ্যমধাৎ সোমমদো ঝ. ৫1৮৫২ 
২« অথ নক্ষত্রাণামুপস্ছে সোম আহিতঃ 
প্রতীচী দক সোম তস্থতুঃ ধ. ৯।৬৬।২ 
উদীচী দক সোমোহাধপাঁতিঃ অথব, ১০।৯।১ 
২৩ চমূবচ্ছযেনঃ শকুনে। বিভূত্ব। খা. ৯৯৬১৯ ) তুঃ খা. ৪1২৬৬ 
সোমঃ শ্যেনাভূতঃ সুতঃ ঝ. ১৮০২ 
[দবং সুপর্ণে। গত্বায় সোমং বাঁজুণ আভরৎ খা, ৮১০০৮ 
যং সুপর্ণঃ পরাবতঃ শ্যেনস্য পুত্র আভরৎ ঝ, ১০।১৪৪।৪ 
২৭ আমথ্‌নাদন্যং পাঁরিশ্যেনে। অদ্রেঃ খা. ১৯৬৩ 


'অধিভূত দৃষ্টিতে সোম ৩৭ 


কখনও বলা হয়েছে দ্বর্গেরও ওপার থেকে এই সোম আহত হয়েছে ।২৮ 
শ্যেনের সোমাহরণ [িষয়াটর বিস্তারত বর্ণনাও পাওয়া যায় । লোৌহবোষ্টিত 
এক নগরী, সেই নগরী থেকে শোন সোমাহরণ করেছেন, গন্ধবগণ এ সোম 
রক্ষা করতেন_( খা. ৪1২৭২ )। গন্ধবগণের মধ্যে 'কৃশানু' নামে এক 
গন্ধব এট জানতে পেরে আক্রমণ করেন শ্যেনকে।২৯ এরই আক্রমণের 
ফলে সোমের একটি পন্র পাঁথবীতে পড়ে এবং এই পন্রাটই পলাশবৃক্ষের 
উংপান্তর কারণ, ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদতে এই আখ্যান প্রপা্ত হয়েছে । খক্‌ 
সংহতায় উল্লাখত আছে 'শ্যেন: ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ করোছল ।৩০ 
সোমের ছিনপন্ে মঙ্যে যেমন পলাশবৃক্ষের উৎপাত্তর কথা পাই, তেমনি তার 
থেকেই 'প্তীক'এর উৎপাত্ত হয়োছিল এরও উল্লেখ পাওয়া যায় ।৩১ ব্রাহ্মণ 
্রন্থাদতে সোমের অভাবে এই 'প্তীকই সোমের প্রাতাঁনাধরূপে গণ্য 
হ'ত। সোমাহরণ বিষয়ে শোন ছাড়া অন্যেও উল্লেখ আছে। সূর্য 
দুহিতা' সোমাহরণ করেছেন--“পর্জন্যবৃদ্ধং মাঁহষং তং সূর্যস্য দুহিতা আভরং” 
( খ. ১৯/১১৩।৩ ) এই খকৃটি এ বিষয়ে প্রমাণ । সোমাহরণ করেন দেবতারাও, 
একথাও সংহতায় উীল্লাঁখত দোখ । এই প্রসঙ্গে ধারণা করা যেতে পারে যে 
সোম এমন একন্থানে ছিল যেখান থেকে দেবতারা সেই সোমকে নিজেদের, 
মধ্যে পেতে চেয়েছিলেন । 'বাকৃ' মহানগ্রী রূপ ধারণ করে এই সোম নিয়ে 
আসেন গন্ধবদের কাছ থেকে 1৩২ এ ছাড়৷ গায়নত্রী ্িষ্ূপ জগতী প্রভাতি ছন্দ 
সোমাহরণ করেছেন এই আখ্যান ব্রাহ্মণাদতে ববৃত আছে-এই সমস্ত আখ্যান- 
গুলির কথ। এই গ্রন্থে পরে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হবে । 


এখন এই শোন বা সুপর্ণ ক তা আলোচনা কর৷ যাকৃ। শ্যেন একপ্রকার 


২৮ স পৃর্যঃ পবতে যং দিবস্পার শ্যেনো মথাযাদষিতীস্তরোরজঃ ঝা. ৯৭৭1২ 
তুঃ ধা, ৯৮৬২৪ | 
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5? খা, ৪1২৭৪, তুঃ এ. ব্রা. ৩।২৫ 
তুঃ ধা. ৯।৯৯।৮, ১।৮০।২ 

৩১ “তস্য যে হয়মাণাংশবঃ পবাপতংস্তে পৃতীকাঃ সমভবনৃ" 
তাণ্য. বা. ৮৪1৫৩ (তুঃ কা. শ্রো., ১ম অধ্যায় পৃঃ ১৭ টীকা ) 


৩২ এ, ব্রা. ১২৭ 
৩৮ বৈদিক ভাবনায় সোম, 


পক্ষী, অনেকের ধারণা খুব সম্ভবতঃ এই পক্ষীটি ঈগল বলে গণ্য হতে 
পারে ।৩৩ এটি দ্ুতগতিসম্পন্ন এবং ক্ষুদ্র পাক্ষিগণকে এবং এমন কি পশুকেও 
আক্রমণ করা এর স্বভাব । এই শ্যেনের যতগুলি বিশেষণ আছে তার মধ্যে 
'ঝাঁজিৎ অর্থাৎ উর্ধগাঁতিসম্পন্ন এই [িশেষণাট ইরাণ দেশের ঈগল পক্ষীর নাম 
রূপেও কীতিত অনেকে এই কথা বলেছেন ।৩৪ এই শ্যেনের স্বরূপ বিবেচনায় 
কোথাও কোথাও বলা হয়েছে, সোমই শ্যেন।৩৫ খকৃসংহিতায় সোমকে 
পীঁদব্যঃ সুপর্ণ৮” ধো. ৯।৯৭।৩৩) বলা হয়েছে । আগ্নও “দব্যশ্যেন' রূপে কীতিত 
হয়েছেন । 'নবংনু স্তোমমগ্রয়ে দিব শোনায় জীজনমৃ' ( খ. ৭1১৫৪ )। 
ইন্দ্রের উদ্দেশেংও এই শোন" শব্দের উল্লেখ আছে, কিন্তু ইন্দ্র ও শ্যেন বা 
সুপর্ণ যে একই, এইরকম নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা সন্তব নয়, অনেকে এইরূপ 
মন্তব্য করেন, তার কারণ শ্যেন ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সোমাহরণ করেছেন এই 
কথায় অসঙ্গাত এসে পড়ে ।৩৬ 1৮. 7391691270 সোমানয়নকারী সুপর্ণকে 
বলেছেন বিদ্যুৎ এবং এই বিদ্যুংকেই আবার তিনি সোম বলেছেন ।৩৭ 
13190779010 সিদ্ধান্ত করেছেন 'বিদুাং-দীপ্তির মত্যাভিসরণই সুপর্ণাখ্যানের 
মূলভূমি ।৩৮ অনেকে সোম এবং সুপর্ণ এই আখ্যানের এইবৃপ ব্যাথাাকে 


১০৩ 


খুব সম্ভবতঃ ঈগল ধ. ১৩২1৪, ৩৩।২, ১১৮।১১, ১৬৩।২, ১৬৫।২ 
অথববেদ [1]. 3. 47 ৬1]. 41.2, ১01. 9.9. 
এই পক্ষীটির গাঁত সম্বন্ধে তৈ. সং. 71. 4.7 
ক্ষুদ্র পক্ষীর ভয়ম্থরূপ খ. ২৪২।২, অথবব &।২১।৬ 
অন্যের আকুমণকারী- খা. 81৩৮।৫ 
১০০ 1৬180001191] & 70111), ৬০৫10 11009, 4590179 

৩৪৬2০. & 7০10), ৬5৫10 11065, 90179" 

৩৫ যদাহ শ্যেনোহসীত সোমং ব।৷ এতনাহৈব বা আগ্রভূত্বাহাম্মন লোকে সংশ্যারাত, 
তদ্‌ যদ্‌ সংশ্যায়াত তস্মাচ্ছ্যেনঃ গো. ব্রা. ১৬1১২, সূর্বকান্ত, বোঁদককোষ, 
পৃঃ ৫২৭ 

/৯, 20107 59৬ 110 01015 0110 01019 2171001)61 [0111 ০1 [1019১ ৮/10 111 (৬০ 

709552555 (7২৬. 1. 32. 14১ 10. 99. 8.) 15 11806950 0110015 111051820 (9 

5509178. 07 016 06161110180, 01015 10611016090101 15 191809/9 001091641 0% 

(৬/০ 0901061 02558895 (২৬. 1. 80. 2, 4. 18. 13.) 117) ৮/1010]) 5591)8, 19 16101০- 

561)090 25 111751175 6116 501772. (0 101012, 10110715911, 

77868691116, 9. 315. (718.), 0. 19 

৩৭ 1৬]. 361821070, 1009৬511285 90 01৮/210 (156 05901 (18016151800 0176 

191] 0101 1116 11611001175 07261652115 16015361705 30178. 1010. 

৩৮ 16101, হ২৮১৬7), ৬০1. 31, 0. 169 


অধিভূত দৃষ্টিতে সোম ৩৯ 


স্বীকার করেন ।৩৯ শুধু এই বাখ্যাই সুপর্ণ ও সোম বিষয়ে সমীচীন বলে গ্রহণ 
কর। সম্ভব নর, কারণ অন্যত্র ইন্দ্র স্বয়ং শ্যেনর্প ধারণ করে সোম আহরণ 
করেছেন, এইরকম উল্লেখ আছে ।৪০ আবার সুপর্ণ, বাক্‌ ও গায়ত্রীর সঙ্গে আম্বত 
হতে পারেন, ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদতে এই বিষয় জানা যায়।৪৯ বেদব্যখ্যাতা সায়ণাচার্য 
সোমের উদ্দেশ্যে ঝবহত “াদব্ঃ সুপর্ণঃ” এই কথাটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন 
“ঁদবি ভবঃ সুপর্ণঃ সুপতন*ঃ” অর্থাৎ যা সুন্দরভাবে পতনশীল । সোমপেবক 
গ্রাঝ ঝা প্রস্তরগাঁলকেও 'সুপর্ণাঃ (ধা. ১০1৯৪।৩) বলা হয়েছে । সায়ণাচার্ষের 
অথগ্রহণে সুপর্ণস্বরূপ বিবেচনার জটিলতা কিয়দংশে লাঘব হতে পারে। 
অর্থাৎ “সুপর্ণ” এই কথাটির মধ্যে অথবা 'শ্যেন' এই কথাটির দ্বারা সুপতনশীল 
এবং গাঁতীবাঁশষ্ট যে তারই বোধ হতে পারে । শ্যেন ব৷ সুপর্ণ সোমাহরণের 
জন্য আকাশে কি ভাবে উৎপাতিত হয় অথবা এই সোমই যজ্ঞে কভাবে কলশ 
থেকে কলশান্তরে উপনীত হয় এই দৃষ্টি এখানে মুখ্য । সুতরাং 'শ্যন' বা" সুপ্র্ণ' 
বিশেষ পক্ষী একথা নিঃসন্দেহ কিন্তু এই শব্দ দু'টি আবার অন্যন্র অন্য ভাবেও 
ববহৃত হতে পারে এ কথাও ঠিক । এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় এই 
যে খকৃসংহিতায় 'শ্যেন' এবং 'সুপর্ণ' দুই পৃথক পক্ষী এরূপও উল্লিখিত আছে 1৪২ 

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এই সুপর্ণ ব। শ্যেন হচ্ছে 'উর্থাভিসারী বাসনার 
প্রতীক' 1৪৩ দ্ুপর্ণ অর্থে সূর্য, চন্দ্র, অথবা জীবাত্মা, পরমাত্মা এরও বোধ 
হতে পারে, অনেকে এই মন্তব্য করেন।৯৪ 'সুপর্ণণ এ শব্দটিব্ন ব্যাখ্যায় এটিকে 
বোদিক ভাবনার প্রতীকরৃপেও অনেকে ব্যাখ্য করেন 1৪৫ 


৩৯ 11015 03 66112511915 0170 17906111৮85 01 17016110111] 00010191011 0 90178 
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10010011150 /111 (10 30101. ৫111215010১ 07809001017 0106 014 11701) 17000 
$017116011716 ৬০15 11701011270 8170 108), 16111), 1২1১৬), ৬০1. 31, 0. 172 


৪০ 901718. 11) (1) 16£01705, 1). 9 
৪১ তোত্তরীয় সংহিতায় ছন্দগণই সুপর্ণার পুত্র_তৈ. সং. ৬১৬ 

এ, ব্রা. ২৮।৬, শ. রা. ৩1৬২ 
৪২ খা, ২৪২।২ 

দ্রষ্টব্য চন্রস্বাঁম শাস্ত্রী, বজ্ঞততৃপ্রকাশ, পৃঃ ১০৪ 

৪৩ অনিবাণ, বেদর্মীমাংস। (১ম ), পৃঃ ১২৩ 
তুঃ খ. ১২৫1৪, “প্রাণে বৈ সুপর্ণঃ” শাঙ্খায়ণ আরণ্যক ১1৮ 
30 ৮/০ ০21 625119 50110991৬6 ০01 1106 501) 2180 1106 10901, 085 810 111811, 
8100 55011 /1/217712 (11701510021 5001) 2170 /272777217712 (00101৬91581 50801) 
29 11106 66201001650 ০01 017-৮/178%60 2190 5০ ০91] 101)017।) 2150 910102171)98--- 
01. ছ্ব। সুপর্ণ। সযুজা--61০. 7176 2881৩ 2100 (16 02901%5 901), 09. 147 
৪৫ 966 18. /১132170201)21/2, “901981779, 2, 55177001 210 30886556101). ** 


৪০ বোদক ভাবনার সোম 


বাই হোক, শোন ও সুপর্ণের প্রসঙ্গে সোমাহরণের বিষয়াটই মুখ্য এবং 
স্পষ্টতই বোঝা যায় সোমাহরণ খুব সহজসাধ্য ছিল না-পৃবোন্ত আলোচনায় 
তার প্রমাণ পাওয়। যায়। দৃরদেশ ঝা পৰত থেকে সোমলতা আহরণ করতে 
হ'ত। বোঁদক সভ্যতার অগ্রগাতির সঙ্গে সঙ্গে আর্ধরা যখন পবতময় প্রদেশ 
থেকে সমতলভূমিতে এসেছেন তখন স্বাভাবিকভাবেই সোম দৃরবর্তাঁ, হয়েছে_ 
পরবর্তাঁ যুগে অবশ্য ভোগাঁলক কারণেই সোমলতার বিলুপ্ত ঘটে । 


'আবেম্ত।” গ্রন্থেও স্বর্গস্থ সোমের মত্যে আবর্ভাবের উল্লেখ আছে, তবে 
সেখানে সোম আহরণের বিষয় উল্লিখিত নেই, কিন্তু সোম ষে স্বয়ং এসে 
উপস্থিত হয়েছেন এ কথার উল্লেখ আছে ।৪৬ 

উপরি উন্ত আলোচনায় সোমের স্বরূপ সম্বন্ধে বিতর্ক যাই থাকুক না কেন, 
সোমের মত্যে ওষাঁধরূপে শ্হিতির কথা নিল্ন্দেহে প্রমাণ করা যায়। এখন 
এই লতার রূপ সম্বন্ধে বোদক প্রমাণ কতখানি পাওয়া যায় আমরা সেই 
প্রসঙ্গের আলোচনা করবো । 


ওষাধ ব। টা সোমের উদ্দেশ্যে বাবহ্ৃত শব্গগাল হচ্ছে "অংশ, 
“'অন্ধস্ণ, "ক্ষিপ,। “পর, “বাণ', শপতু' ইত্যাঁদ । অন্ধসূ শব্দট যে সগগ্ 
লতার উদ্দেশ্য বাবহৃত সে কথা আগেই বলা হয়েছে । “অন্বস্' শব্দাট 
অন্নবাচকও 8৭ অংশু' এই শব্দাট যেমন কিরণবাচক তেমনি যজ্ঞার্থ ক্ষদ্রাকার 
সোমলতাখণ্ডেরও বোধক 1৪৮ “বারি” “কৃ, 'শর্ষ্য', প্রভৃতি শব্দগুঁলও এ কৃ 
অর্থেই প্রযুন্ত 1৪৯ "ক্ষপ্‌, শব্দাট অঙ্গুলির বাচক, অনেকে মনে করেন অঙ্গুলিবং 
সোমখণ্ডকেও বোঝাতে পারে 1৫০ ধন্রপৃষ্ঠ' (ধ. ১।৭১।৭) এই কথাটিও সোমের 





৪৬ হাবণীমৃ আ রতৃমু আ, হওমো উপাই জরথৃশঘেম_ 
11001779259 চু, 1 
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অধিভূত দৃষ্টিতে সোম ৪১৯ 


বিশেষণবাচক । সোমের উদ্দেশ্যে শীন্রধাতু (থা. ১।৮৬।৪৬) কথাটির ব্যবহার 
দেখি, সেজন্য শ্রিপৃষ্ঠ এট শব্দাট সোমসবনের ইঙ্গিতবহ হতে পারে । আমরা 
ভ্তানি সোমধজ্ঞে সোমাভিষব হয় তিনবার, সেজন্য তিন স্থানে সোম থাকেন 
তাই সোমকে প্রুসধস্থ' বা শন্রপৃ্' বলা হয়। কারও মতে পত্রপৃষ্ঠ' শব্দাট বিশেষ 
ভাবে লতার ন্িকোণাবশিষ্ত্বকে বোঝায় ।৫১ সায়ণাচার্ষ্য “গুভ্ণাতি িপ্রম-. 
বিরস্য তাস্বা শুদ্ধো৷ দেবানামুপযাঁতি নিষ্কৃতম্”__-( খ. ৯৭৮১ ) এই ধাকৃঁটির 
ব্যাখ্যায় বলেছেন_“রপ্রমূ অনুপাদেয়ত্বেন পাপর্পং আঁভযুতবল্লী শকলাদরূপম্‌” 
অর্থাৎ “রপ্র' কথাটি লতার বার্জত অংশকেই বোঝায় । এই রিপ্রকেই অন্তর 
'ধাঁজষ' বল! হয়েছে, যা এ একই অর্থে প্রযুন্ত । সোমকেও বল! হয় 'ধজীধিন্‌! 
(বঝ. ৬1৪২২ )। 


লতাস্বরুূপের এরুপ বর্ণনা থেকে সহজেই অনুমান করা চলতে পারে যে 
সোমলত। ত্বকৃবাশিষ্ট এবং পবাবাশিষ্ । এই লতার অভ্যন্তরাম্থত সার অংশই 
সোমরস প্রসব করে । সোমলতা যাঁদও বর্তমানে দুর্লভ তবুও অনেকে সোম- 
লতা রুপ ছিল চিত্র মাধমে তার পাঁরচিতি দিয়েছেন ।৫২ অনেকে এই 
মতও পোষণ করেন বে উপযুন্ত অনুসন্ধানে এখনও সোমলতা পাওয়া যেতে 
পারে ।৫৩ কিন্তু সোম সম্বন্ধে এ যাবৎ যা গ্রবেষণা হয়েছে তার ফলে সোম- 
লতার সন্ধান মেলে নি, সোমলতার সমপর্যায়ের লতার কথা যারা গবেষণ৷ 
করে বলেছেন তাদের মধ্যেও মতদ্বৈধ আছে, পূ অধ্যায়ে সে বিষয় আলোচন। 
করা হয়েছে । বিশেষ কি, বোদিক যুগে যে সময়ে এই লতা বঃমান ছিল সেই 
সময় থেকে বর্তমান সময় বহুদূরে, কাজেই কালিক পাঁরবঙনে এ লতার মধ্যে 
পাঁরব্তন আসাও অসম্ভব নয় । সুতরাং বৈদিকযুগের পারাচাত নিয়ে বর্তমানে 
অনুর্প লতার সন্ধানলাভ সপ্তব নয়। ব্রাহ্মণের যুগেই সোমলতার অনুকষ্প বা 
প্রাতানাধরূপে লতান্তর বাবহার নির্দিষ্ট হয়েছে উল্লেখ পাই ।৫৪ কাজেই এ 
যুগ থেকেই যে এ সোমলতা অন্তহিত হয়েছে এরকম অনুমানও মিথ্যা নয় । 
খকৃসংহতায় সোমলতার বর্ণ সম্বন্ধেও যন্ত্র তন্ন উল্লেখ পাই । সোমলতা অরুণ. 
৫১ 9. 9. 131725/0, 90173. /1)0773 ০01 (176 7২০৮০৪ 
£২ 2 4৯786021179 ৬০1০ 11410, 00. 172 
«০ দৈবতসংহত। ৩য়, (স্বাধ্যায়মণ্ডল প্রকাশিত । ) 


«5 তাও্য, ব্র।, ৯৫৩ 
. 77822611106, ৯. 1312. (018. 7১6. 115 100, 421-24 
অনুকষ্প লতাগুলির জন্য পরবাঁ অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 
তুঃ আ. শ্রো, ৬1৮৪, ৫ 
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বর্ণ (7২5৫151)), বজ্বর্ণ (3:০7) এবং হারতবর্ণ (08৮9) 1৫৫ কোথাও 
কোথাও সোমকে শুত্রবর্ণ বল৷ হয়েছে ।৫৬ বন্গুবর্ণ বলতে অনেকে উষঃকালীন 
বর্ণকে বোঝায় বলেছেন। হরিতবর্ণের উল্লেখ অবশ্য সবচাইতে বেশী। 
হারত্বর্ণ বা হরিশবর্ণ বলতে স্বর্ণবর্ণকেই বোঝায় ।৫৭ লতার এই সমস্ত যে 
বর্ণের কথ বলা আছে সেজন্য সোমলত৷ বিভিন্ন ধরণের মনে করা নাও যেতে 
পারে ।?৮ কালিক পাঁরণামে, তাপপ্রভাবে এবং বয়ঃপারণমনে লতার বর্ণ- 
বৈজাত্য আসতে পারে । অনুণবর্ণ লতাটি মনে হয় সদ্য আবিভত লতাকে 
লক্ষ্য করে বল৷ হয়েছে এবং এই লতাই পর্ণাবয়ব অবন্থায় হরিৎবর্ণ ধারণ 
করে, এবং পরে ধারে ধীরে বজ্ুবর্ণে রূপান্তরিত হয় । আমর জানি এই 
সোমলতা পেষণ করে যে রস পাওয়া যেত তাই যজ্ঞে আহুতিরূপে 
ব্যবহৃত হত। লতা যখন পর্ণাবস্থায় তখনই তার মধ্যে রসাধিক্য স্বাভাবিক, 
এবং তখনই তা বজ্ঞার্থে উপযুন্ত 'ববেচিত হতে পারে এবং সেই 
জন্যই খকৃসংহিতায় 'হরি' শব্দের উল্লেখ সব চাইতে বেশী, আবার একই 
লতার অগ্রমূল ভেদে বর্ণবৈষম্যের উপাচ্ছিতি দেখেও সোমের 'বাচিন্ 
বর্ণের উল্লেখ হতে পারে । সোমের যে বভ্রবর্ণের কথা পাই সেখানে 
সহজেই বোঝা যায় যে সোমরসের সঙ্গে দুগ্ধ বা দাধ মিশ্রণে এঁ রূপের 
আবির্ভাব ঘটতে পারে ।৫৯ এই যে 'বাভন্ন প্রকার সোমের বর্ণের কথা, 
সে বিষয়ে অনেকে মনে করেন যে-সোম কোনে 'নার্দষ্ট বর্ণের নয় 
_িদ্রু' বলতে বিচিন্র বর্ণও বোঝাতে পারে । “অন্ধসূ শব্দটি কৃষবর্ণ সোমের 
কথাও বোঝাতে পারে, আবার 'সোম' এই সংজ্ঞার বিষয়ে প্রায় অরুণ 
বা অরুষ বর্ণের কথা আছে, এবং 'ইন্দ্র' এই সংজ্ঞাটি শুরুবর্ণের দ্যোতক, 
সুতরাং অন্ধস্, সোম এবং ইন্দু, সোমের এই যে তিন প্রধান সংজ্ঞা, তাদের 
2৫ খ. ৯।৩৩।২, ৯৪৯, ৯৩০, ৯৩১ 

৫৪৬ খা. ৯।৩১ 

*৭ বেদরমীমাংস৷ ২য়, পৃঃ ৩০৪ € চীকা দ্রষ্টব্য )। 

৫৮ সুশুতসংহিতায় পৃথক পৃথক সোমের পৃথক্‌ পৃথকৃ বর্ণের উল্লেখ আছে । 


সুখুত, ২৯ অধ্যায় “অংশুমানাজ্যগন্ধস্ু কন্দবান্‌ রজতপ্রভঃ । কদল্যাকারকন্দস্ত 
মুঞ্জবাল্লশুনচ্ছদঃ ৷ চন্দ্রমাঃ কনকাভাসো৷ জলে চরাঁতি সর্বদা । গবুড়াহতনামা চ. 


দষ্টব্য দৈবতসংহিত। ৩য় । (সাতবলেকর সম্পাঁদত ) 
৫৯ খা. ৯১৪1৫ 


আধভূত দৃাষ্উতে সোম ৪৩, 


বর্ণবৈচিত্যের কথা স্মরণ করলে সোমকে সব 'মালিয়ে 'বিচন্র বর্ণের বলা যেতে 
পারে 1৬০ 


শুধু লতার বা লতার্পের বর্ণনাই নয়, সেই সঙ্গে রস-নিষ্কাশন পদ্ধাতরও 
বর্ণন। পাই । আগ্ঘর যেমন মন্থনের ফলে আবির্ভাব, সোমের সেইরূপ অভি- 
ষবণের ফলে আঁবভবি । যজ্জে সোমের আভষব হ'ত, যাকে সোম আঁভিষব 
বা সোমকণ্ডন বল হ'ত । আঁধষবণফলক বা দুটি পাথরের মাঝে রেখে এই 
সোমরস নিষ্কাশন করা হ'ত । নিষ্কাশিত রস কলসে ঢালা হ'ত, এবং এই রস 
ঢালার সময় রসকে শুদ্ধ করে নেবার জন্য মেষলোম নির্মিত “দশাপাবরর' বা 
'পবিব্ন' নামক ছাকরননীর বাবহার হ'ত। আঁভষুত রসের সঙ্গে যব, দধি এবং 
দুঙ্ধ মেশানো হ'ত । এই প্রসঙ্গে বিশেষ কয়েকটি খকের উল্লেখ এখানে 
অবান্তর হবে না । বথা “অব্য বারে পরিপ্রিয়ং হারিং হন্বস্তাদ্রীভঃ । পবমানং 
মধুশ্্যতম_( খ. ১৫০1৩) অর্থাৎ “এই যে সোম যান দেবতাদগের প্রীতিকর 
যাহার বণ হারং এবং প্রস্তর দ্বার যান নিপীড়ত ও যান মধুর রস ক্ষরণ করেন 
তাহাকে খাত্বকগণ মেষলোমের উপর অর্পণ কাঁরতেছেন 1” স্পষ্টত সোমা- 
ভিষবের বর্ণনাটি এখানে নিখৃ*তভাবে দেওয়া আছে। আরও যেমন-_“দশক্ষিপো 
যুগ্তুতে বাহু আদ্রং সোমস্য বা শমিতারা সুহন্ত। । মধেবা রসং সুগভাস্তাগ্গরষ্ঠাং 
চনিশ্চদদ্‌ দুদুহে শ্রুমংশুঃ 1৮ (খা. &18৩1৪ )-এই খকৃঁটির মধ্যে লতাসোম 
নিষ্কাশনের পাঁরপূর্ণ বর্ণন৷ দেওয়া আছে । আদ্র ব৷ গ্রাবা হচ্ছে সেই সোমপেষক 
প্রস্তর । সোমরস [নষ্কাশনে অঙ্গুলির ব্যবহারও লক্ষণীয় । অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে 
সোমরস নিষ্কাশন করে পুনরায় অঙ্গুলিনিপীড়নের দ্বার সমস্ত নির্যাস বার করা 
হ'ত । অনেকে এই অঙ্গালর বাবহার অর্থাৎ হাত দিয়ে রস 'নংড়ান এই 
বিষয়াটকে সন্দেহ করেন ।৬৯ কিন্তু হাত দিয়ে সোম গ্রহণের কথা খধেদে 
অনেকত্র উল্লাথত আছে 1৬১ 


৬* আনবাণ, বেদমীযাংস৷ ২য় 

(71175 12171 0160 0০৮/15 115 19065 117 ৮/11601 2170 9017117761 21)0 20811151894 
882117 11712117-58161 00011175009 721109 552501, 16 %/25 [97০068019 &, [91)0৩- 
[71701550917 1019716, 21771001176 2 01018170115110 26 171511 (1২৬. 1১0, 85, 125 86. 
14) ৮৮07 1500151)-010৬/10 19895 ৮৮1)101) 10500750805 ০0101982115011 ৮/101) 
514172172 (01)0 28615 ৮1075010511 ৬/11125) 21১0 ৮4101 02727217201 015 9] 
(২৬. 150, 85. 11). 

/১5 €05192955 7২2৮5৫1০ 09160165 0. 507 


৬১ ড/11611)61 0176 1907 01201106 ০01 19001192110 09 17706217501 51800517510 117 
006 1121705 ৮425 1010৬/7) (0 (176 [২£৬502. 15 801100105119, 9117০6 ২৬. 21, 14. 6, 
ঞ 


2১০, 71. 35 216 00105 171050191৬৩, 
7৬180001851] & 1৮510189 ৬০010 117057, 10, 471 


৬২ থা. ১৮৫৭) ৪৩1৪, ৬৮৭, ১০।১৭।১১-১৩ 
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এই আঁভষবের কথা ছাড়াও বিস্তারতভাবে সোমরসের বর্ণনাও খকৃ- 
সংহিতায় দেখা যায় । খষেদে শুদ্ধ ও মিশ্রিত এই দুই গ্রকার সোমরসের কথাই 
উল্লাখত আছে । শুদ্ধ সোমরস যা অন্য কোনো পদার্থ ব৷ দ্রব্যুন্ত নয় তার 
উদ্দেশ্যে 'শুচি”, 'শুদ্ধ' অথবা 'শুরু' এই বিশেষণগুলি ব্যবহৃত দেখি ।৬৩ 
এই শুদ্ধ সোমরস যজ্ঞেও কেবল ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দেশোই উৎসর্গ করা হ'ত 1৬৪ 
অবশ্য যজ্জঞে সাধারণত অন্য দ্ুবাসংযোগে মিশ্রিত সোমেরই ব্যবহার হ'ত 
বেশী । প্রধানত তিনটি দ্রবের সঙ্গে সোমের রস মেশানে। হ'ত- সেগুঁল হচ্ছে 
যব, দুগ্ধ ও দধি,_-এগুঁলিকে বলা হ'ত “আশির সেইজন্য সোমকে শির 
বলা হয়।৬৫ এ্শির সোমকে আবার বিশেষ বিশেষ ভাবে যবাঁশির ( খ. 
২।১৪।১১ ) গবাশির (খ. ৯৬৪২৮ ) এবং দধ্যাশির ( খা. ৯।২২।৩ ) বলা 
হ'ত। এইগুলির মধ্যে সর্হতায় গবাশর সোমের উল্লেখই বেশী | দ্রব্যাদি 
ছাড়া সাধারণভাবে সোমে জল মেশানোর কথাও আছে ।৬৬ কিন্তু জল পৃথক 
ভাবে আশির পদবাচ্য নয় । সোমের বিষয়ে দুই এক ক্ষেত্রে 'রসাশির, 
কথাটির উল্লেখ আছে__কিন্তু তা জলামশ্রত সোমের বোধক নয়, বেদব্যাখ্যাতা 
সায়ণাচার্য সেই রকম ভাবেই ব্যাখ। করেছেন ।৬৭ এ হাড়৷ সোমযজ্জের তৃতীয় 
সবনে যখন সোমরস অল্পমান্তায় অবাঁশষ্ট থাকে তখন সোমরসের সঙ্গে ধানা, 
করন্ত প্রভাতি হব্য মেশানো হ'ত তারও উল্লেখ মেলে ।৬৮ কখনও কখনও 
সোমরসের সঙ্গে মধু" মেশানো হাতি-সোমের উদ্দেশ্যে এই প্রসঙ্গে মধুশ্ুত 
(খ. ৯৫০1৩, ৬৫1৮), মধুপৃষ্ঠঃ খে. ১1৮৯৪) মধুজিহবা (খ. ৯৭৩1৪) এই 
শব্দগঁল লক্ষণীয় । ঘৃত সংযোগে সোমরসের বাবহারও দৃষ্ণ হয় (খ. ৯৮২২) । 


সোমরসে এই সমস্ত দ্রবোর সংযোগের প্রধানত দুটি কারণ থাকতে পারে । 
প্রথম হচ্ছে। শুদ্ধ সোমরসের আস্বাদন বাঁড়য়ে তোল৷ আর দ্বিতীয় হচ্ছে দ্রব্যান্তর 
সহযোগে ।(সোমের মাদকতা নাশ করা । এরই পরিপ্রেক্ষিতে এখন আমর! 


৬৩ শুঁচিত ঝা, ৯1৯।৩, 1২81৬, তুঃ শুচিবধুত ঝা. ৯1৯৭৭, শদ্ধঃ খা, ১৭৮1১, 
শুক্ঃ_ধা. ৯২১1৬, ৩৩1২, ৬৬।% প্রভৃতি । 

৬৪ ইমে ত ইন্দ্র সোমাস্তীব্রা অস্মে সুতাসঃ । শুরু আঁশরং যাচস্তে । খা. ৮1২।১০ 

৬৫ সোমা ইব গ্যাশরঃ ঝ. ৫1২৭৫ 

৬৬ অপো বসানমন্ধস৷ ঝ. ৯।১৬।২ 
বসতীবারাঁভঃ সোমমাপ্যায়যাঁন্ত মেন্রায়ণী সংহতা 81৫1 

৬৭ সাধোঃ পি প্রাতিকামং যথা তে রসাশরঃ প্রথমং সোম্যস্য ধ. ৩1৪৮১ 
"গোপয়োমাশ্রতং সোমস্য সোমময়ং রসমৃ” এ সায়ণভাষ্য। 

৬৮ ধানাবস্তং করাভ্ণমপৃপবন্তমুকৃথিনং ইন্দ্র প্রাতর্জ্স্ব নঃ__ব. ৩1৫২।১ 
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রসগত বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করব । বেদ্যশান্ত্রের বর্ণনায় পাই সোমের 
মধ্যে বমকত্ব আছে । সেজন্য সোমলতাকে “বমনী বল্লী' বলা হয়েছে৬৯ । 
ধাঁষ বলেছেন সোমের উদ্গেশ্যে- সোম যেন চণুলাঙ্গ না করে, ভয় ন৷ দেখায়, 
দীপ্তি দ্বা। যেন পানকারীকে বধ না৷ করে৭০।. সোমরস পান করলে গানে 
গান্রে নিষ্ন হয় সেজন্য খাঁষ বলেছেন সোমরসকে, “হে সোম তুমিই তনুর 
রক্ষক” ( ধা. ৮1৪৮৯) । এই কথার দ্বার শরীরের মধ্যে সোমজন্য যেন কোনে 
পীড়া না হয় তাই ধ্বানত হয়েছে । বল! হয়েছে, যারা 'অতপ্ততনু' অর্থাৎ 
যাদের দেহ সমর্থ নয় তারা সোমপান করতে পারে না+১। সোমরস হচ্ছে 
উগ্র (খ. ৯৬২২৯) তীব্র (খা. ৯৬৫১৫ )। এগুলি থেকে প্রমাণ হয় 
সোমের উগ্র মাদকত্ব ছিল, দ্রব্যাস্তর সহযোগে তার হাস হতো, সেজন্য সোমকে 
সম্বোধন করে খাঁষ বলেছেন--ম্থাদিষ্ঠয়া মাঁদষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া” 
(থ. ৯।১।১) অর্থাৎ সোম যেন স্বাদুতম মাদকতম ধারায় মধুরতম ধারায় ক্ষরিত 
হয়। 'মদিষ্ঠয়।' এই শব্দের প্রয়োগে সোমের মাদকতা অর্থাং আহ্বাদ- 
জনকতাকেই প্রার্থনা করা হয়েছে, ধাঁষ চাইতেন- সোম যেন 'সুমূড়ীক' অর্থাৎ 
সুখদানকারী হিসাবে তৃপ্ত দেয়_-( ধ. ৯৯১১১ )। আরও বলা আছে 
গাভীর যেমন শস্যে তৃপ্তি, পুরুষের যেমন গৃহে, সে রকম ভাবেই সোম থাষির 
হদয়ে তৃপ্ত হোক (খ. ৮1৪৮১ )। সোমকে বল হয়েছে অমৃত ( খ. 
৯।৯১।২৮ ), শ্রেষ্ঠ অমৃত, “জগ্ঠমমৃতং মদম্”-( খ. ১৮৪1৪ ) এই অমৃত 
শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সায়ণাচার্য বলেন সোমজন্য মত্ততা কখনই মারক নয়?২ । 
জীবনধারণের জন্য তাই এই সোমের প্রয়োজন ( সমাকৃণোষি জীবসে-_ 
ঝ. ১০।২৫।৬ ) সোম তাই আম়ুদ, আয়ুদানকারী--( খা. ৩।৬২।১৫, ৮৪৮1৭ ) 
এবং এই সোমই রোগহস্তা (খ. ৮৭৯ )। সোমের এই মঙ্গলময় রূপের জন্যই 
সোমকে কখনও কখনও সুমঙ্গল ( খা. ৯৮০।৩ ) বল৷ হয়েছে । এই সমস্ত উন্তি 
প্রমাণ করে যে খাঁষর কাছে সোম মধু বা আনন্দকর রূপেই অভীষ্ট 1ছল। 


৬৯ 0. 7.১ ০01. 1.5 00. 877 

৭০ মানঃ সোম সংবীবিজে। মাঁব বীভষথা রাজন্‌। মানঃহার্দি তব বধীঃ-_ঝ. ৮1৭৯৮ 
তুঃ নোমাত্তক সৌন্রামণ্ণী অনুষ্ঠানের বিষয়ে জান। যায়_ষিনি সোমপান করতে 
গিয়ে মুখাভন্ন ছিদ্রুপথে সোম ঝেড়ে ফেলেন, সেই “সোমাতিপৃত, যজমানের 
অথবা যান মোমবমন করেন সেই যজমানের সৌন্রামণী অনুষ্ঠান বিহিত। 
কা. শ্রো. ১৯।১ 

১ অতগ্ততন্‌ ন তদামেো৷ অ*নুতে__খা ৮৮৩।১ 

+২ পসোমপানজন্যো মদো মদান্তরবৎ মারকো। ন ভবতীত্যর্থঃ*-ঝ. ১৮৪1৪ 
( সায়ণভাব্য ) 


৪৬ বোদক ভাবনায় সোম 


সোম যদিও এ্শির, তবুও মধুযুন্ত বা মধুমান সোমই যেন খাঁষর বেশী 
আভিলাষত, এবং এইজন্যই মধুমত্তমঃ (খ. ১১২১, ৩০1৫, ৬২।২১) মীঢ্বান্‌; 
মীঢ্ব (খ. ১।৬১।২৩ ) মধুমান্‌ ( খ. ১1৬১।৯ ) ইত্যাদি শব্দগুঁলর উল্লেখ, 
যা এ কথাই প্রমাণ করে । 

এছাড়া আরও কতকগুলি বিশেষণ পাই ঝা সোমরসের স্বরুপ- বৈশিষ্ট্যকেই 
বোঝায় । সোম হচ্ছে দেবমাদনঃ € খ. ৯।৮৪।১ ) নৃমাদনঃ ( খ. ৯২৪1৪ ), 
অর্থাং দেবতা ও মানুষ দুয়েরই আনন্দবধাতা এই সোম। সোম স্বয়ং 
তুরোমদ (খা. ১০।২৫।১০)৭৩ অর্থাং ত্বরায় হীন আনন্দসণ্টার করেন । এছাতা 
সোমের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রপানঃ (খ. ৯/৯৬।৩ ) নৃম।দনঃ (খা. ৯২৪1৪) 
দেবপানঃ (খ. ৯৯৭২৭ ) ও তনুপানঃ ( অথব ৩1৫।৭ ) শব্দগুলি সোম যে 
সকলেরই প্রিয় পেয়বস্তু তার ইঙ্গিত দেয়। 

বহু 'বাঁচন্রভাবে সোমরসের বর্ণনা যেমন খাষ দিয়েছেন, তেমাঁন সোমরস 
ক্ষরণের বর্ণনাতেও দোখ খাঁষ মুখর । বলতে পারা যায় সোম যেহেতু আনন্দপ্রদ 
সেজন্য প্রাতাঁট পবেই সোমকে লক্ষ্য করে খাঁষ আনন্দলাভ করেছেন । ক্ষরৎ 
সোমকে লক্ষ্য করে খাষি বলেছেন “পবদ্ব সোম ধারয়া” € খ. ১১1১ ) অর্থাৎ 
সোম যেন ধারার আকারে ক্ষারত হয় - কোথাও বলেছেন 'সোম তুমি বেগে 
ক্ষরিত হও' (খা. ১।২।১, ১৫৮।১ )। যজ্জঞে কলশ থেকে সোম কলশান্তরে 
নীত হয়_-বিশেষ করে সোমরস যখন দ্রোণকলশে ঢালা হয় সেই সময় 
রসধারাকে লক্ষ্য করে খাঁষ সোমরসগ্াতর বিচিত্র বর্ণনা দিয়েছেন । এই 
সোম খাঁষর দৃষ্টিতে তাই কখনও অশ্বগাতিতে ( খা. ১।/১০৭1৮), কখনও 
বরাহগাঁতিতে (খ. ৯।৯৭।৭) কখনও পুরুষগাঁতিতে (খ. ৯।৯৭।৮) ক্ষরিত হ'ন। 
কখনও হংসগাঁতিতে (খ. ১/৩২।৩ ) কখনও বা পক্ষীর গাঁততে (খ. ৯।৩।১) 
এগয়ে চলে এই সোম । সোম কখনও 'সহম্রযামা' (খা. ৯১০৬৫ ) অর্থাৎ 
সহম্পথে গমন করেন, কখনও 'রঘুযামা' (ধ. ৯৩৯1৪ ) অর্থাৎ লঘুগাঁতি, 
ক্ষিপ্রগাতি৭£ কখনও বা শতধার (খ. ৯।৯৭।২৯ )। সোমের কলশে স্থিতির 
[বষয়াটও থাঁষর দৃষ্টির বাইরে নয়। বলা হয়েছে, “সোমঃ পুনানঃ কলশাঁ 
আসীৎ সীদন্‌ মৃগো। ন মহিষো বনেষু” (খ. ৯।৯৩।৬ )-_অর্থাং “সোম শোধিত 
হইতে হইতে কলসে যাইতেছেন, যাইয়া বনচারী মাহষের ন্যায় জলের মধ্যে 
উপবেশন করিতেছেন।”৮ যজ্ঞে যেখানে সোমরস নিষ্কাশন হয় সেই জায়গায় 


*৩ যুদ্ধের পে সৈন্যগণের সোমপানের বিষয়ের উল্লেখ আছে-_খা. ৯/১০৬।২ 
৭৪ রঘুযামা- লঘুগমনঃ (সা. ভা. ) 
01. রবুপত্বাঁ খা. ১৬1৪, এটি আগ্রর বিশেষণ, 5৬16 [7555608৩7 


আঁধভুত দাক্টিতে সোম ৪4 


চারাঁট গত কর! হয়, এগুলির নাম 'উপরব'-সোম পেষণের সময় সেখান 
থেকে তাই শব্দ হয়_এই শব্দকে উপমার সাহায্যে খাঁষ . নানাভাবে বর্ণনা 
করেছেন। এগুলি যেন সোমেরই শব্দ সেই শব্দ কখনও অশ্বের ন্যায়, কখনও 
বৃষের ন্যায়, কখনও সিংহের ন্যায়_( খ. ৯/৯৭।২৮ )। 

এই প্রসঙ্গে সোমপেষক গ্রাব' বা আদ্রর কথা আসে। এই আদ্রব৷ 
প্রস্তরের আঘাতে সোমরস নিষ্কাশন করা হ'ত । সায়ণাচার্য আদ্র ব্যাখ্যায় 
বলেছেন- “অদ্ররঃ আদরণীয়াঃ দৃঢ়া£ (থা. ১০।৯৪।১ ) 1 এই গ্রাবাও হরিতব্ণ 
(ঝ. ১০1৯৪।২) । ইন্দ্রের আবাহনের জন্য এই আদ্রসমৃহই শব্দ করে 
(খা. ১০।৯৪1৪ )। সোমপেষণের জন্য এই আদ্রর উত্থানপতনই নৃত্রূপে 
উপামিত হয়েছে (খা. ১০।১৪।৫)। এই গ্রাবাও সুপর্ণ (খা. ১০1৯৪।৫ )-- 
এখানেও 'সুপর্ণ' শব্দের ব্যাখ্যায় সুপতনশীল এই অর্থ করেছেন সায়ণাচার্য ৷ 
এই গ্রাবা কখনও অশ্ববং, কখনও বৃষবৎ কাঁণ্পত হয়েছে । এই গ্রাবাই প্রথম 
সোমপান করে (খা. ১।৪৮।৮ )1৫ এই গ্রাবা মৃত্যুজরাহীন, অপরের ভেদক 
এবং নিজে অভেদ্য, নিম্পৃহ ৷ 

উপপারলিখিত আলোচনায় সহজেই বোঝা বায়, সোমের প্রাতি খাঁষর দৃষ্টি 
কত একাঘ্র এবং অনুসান্ধিৎসু । অধিভূত সোম এখানে স্পষ্ট হলেও সোম 
আঁধভূতরূপেই সীমিত হয়ে নেই, সোমের অস্তার্নীহত রূপের প্রকাশ ঘটেছে 
আনন্দমৃর্তিতে ।7৬ 


"« ত উসুতস্য সোম্যস্যান্ধসোহংশোঃ পাষৃবং প্রথমস্য ভেজিরে । ঝা. ১০।১৪।৮ 
গ্রাবার জনা- সমগ্র সৃত্তাট দুষ্টব্য। 

শ৬ 01) 017659 1506519170955 (0 ৯0172 1 ৮/০01110 0০ 201817021015 ০1581 (1081 
90772 9985 5011)01181106 11101710515 10151061 (1)21) 0175 1516 01210 0080 216৬ 
010 0155 7100171191105 01 ৮/10101) 1001095 ৬/519 671190664 101 ৫1178 211৫ 
০51)1121261015, /৯১, 00 10855 2২৮৬৪০৫1০ 0010010, 2. 469 


৪৮ বোদিক ভাবনায় সোম 


উভ্রলিত চে্রগশোল্র সঙ্গে সোলেব্র সম্পক 


আগের অধ্যায়ে সোমের অধিভূত রূপের কথা আলোচনা করা হয়েছে । 
এই অধ্যায়ে আলোচনার বিষয় হচ্ছে ধষেদে উল্লিখিত অন্যান্য দেবতার সঙ্গে 
সোমের সম্পর্ক । এই আলোচনায়, আগে খঞ্ধেদের অন্যতম প্রধান দেবতা 
'ইন্দ্র, যার সঙ্গে সোমের সম্পর্ক অত্যন্ত নাঝড় তার কথা আলোচনা করার পর 
অন্যান্য দেবতার সঙ্গে সোমের আলোচনায় আমর! অগ্রসর হব। খথেদে 
সোম স্পষ্টত দেবত। এবং দ্রব্য এই দুইরূপে উল্লিখিত, সুতরাং অন্যান্য দেবতার 
সঙ্গে সোমের সম্পর্ক আলোচনা করতে গেলে দেবতার্প সোমের সঙ্গে অন্যান্য 
দেবতার যোগ এবং দ্রব্যর্প সোমের সঙ্গে অন্যান্য দেবতার যোগ, এই দুইভাবে 
আলোচন। করতে হয়৷ প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে সোমের এই 
বৈশিষ্ট।ট অনন্যসাধারণ_একই দেবতা দ্বেতরূপে অন্য দেবতার সঙ্গে যুন্ত। 
খথেদে অন্য কোনে। দেবতার এর্‌প বৈশিষ্ট্য দেখা বায় না। যাঁদও অন্য 
দেবতার দুইটি রূপের কল্পনা কর! যেতে পারে, যেমন মত্য এবং দিব্য, অথবা 
বাহ্য এবং আন্তর, কিন্তু একই দেবতা হব্য এবং দেবতা এই দুই বৈশিষ্ট্য 
কাষ্পত হয়েছেন এই ভাবটি সোমেই বাঁশষ্ট। এখানে স্মরণ কর৷ যেতে পারে 
যে, সোম দেবতার-ওষাঁধ এবং সোমরস দুটিই প্রতানাধ। অর্থাৎ এ দুটি 
রূপের মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে জাঁড়য়ে আছে সোমের দৈবর্প। ওষধির মধ্যে 
রস অন্তর্নাহত, ওষাঁধ প্রত্যক্ষ ও 'সদ্ধচেতনা, রস কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে প্রতাক্ষ 
নয়-_সাধ্য, ওষধির নিপীঁড়নে রসের আবির্ভাব । খাঁষর দৃষ্টিতে দেবতা নিত্য- 
প্রত্যক্ষ, এবং সেইজন্য সিদ্ধ, কিন্তু সেই দেবতাই খাষর আরাধ্য বা সাধ্য 
হয়েছেন দোখ। সুতরাং দেবতার অন্তনাহিত যে রূপ সেই রূপই এখানে লক্ষ্য। 
দেবতার যে রূপটি প্রত্যক্ষ তাকেই লক্ষ্য ক'রে, তারই মাধ্যমে দেবতার যোট 
অন্তনিহিত রূপ, ভাবরূপ, ঘা ধ্যানগমা, তার উদ্দেশ্যে বৈদিকখাঁষর সাধন। । 
সোম-_দেবতার প্রত্যক্ষ এই কর্মময় রূপের সঙ্গে যেমন আন্বত, তেমনি দেবতার 
যোঁট আন্তররূপ তার সঙ্গেও দেবতার তৃপ্তিহেতু এবং শন্তিরূপে আন্বত আছেন। 
দেবতার বাহ্য ও আন্তর এই দুটি রূপ মাঁলয়ে যেমন একই দেবতা, তেমাঁন 
ওষাঁধ ও রস এই দুটি জড়িয়েই সোম । খাঁষর দৈবতসাধনার চরম প্রকাশ 
এই সোমের কথায় এবং সোমের মাধ্যমেই জানা যেতে পারে দেবতার আন্তররূপ। 


ইন্দাদি দেবগণের সঙ্গে সোমের সম্পর্ক ৪৯ 
ব.বি./বৈ দিক ভা বনা/৩৫-৪ 


এখন এই দেবতাসোম এবং অন্যান্য দেবতার কথা আলোচনা করা যাকৃ। 
এই আলোচনা করার আগে সাধারণভাবে দেবতাগণের মধ্যে যে পারস্পারক 
সম্পর্ক তার কথা আলোচন৷ করতে হয় । 


খকৃসংহতায় এমন কোনে দেবত। নাই যান এককভাবে, অথব৷ অন্যান্য 
দেবতা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে স্তুত হয়েছেন। কর্মবৈচিন্র্যে | রূপবৌচন্র্ে প্রত্যেক 
দেবতাই কোন না কোন সম্বন্ধে অন্য দেবতার সঙ্গে যুস্ত আছেন এবং সেইচ্ছলে 
দেবতার প্রধানরূপে উপাচ্থীতি অথব৷ অপ্রধানরূপে উপস্থিতি, এই কথা 'বিচার্য 
হলেও সহচারতের প্রামাণ্যে কোনে সন্দেহ থাকে না। দেবতার রূপ, গুণ, কর্ম, 
স্থান প্রভৃতির আশ্রয়েই দেবতার সহচারিত্বের কথ৷ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেবতারূপে, 
জগদ্রক্ষকরূপে এবং যজমানের অভীষ্টপ্রকরূপে প্রত্যেক দেবতারই এঁক্য আছে।৯ 
সমস্ত দেবতাই হচ্ছেন আঁদিত্যস্বর্প বা আঁদাতি হতে জাত, বলা হয় আঁদতিই 
সব হয়েছেন ।২ দেবতার সাযুজ্যবোধক একাঁট ঝকের উল্লেখ করা এখানে 
অবান্তর হবে না, যেমন--“আগ্মিরন্দ্রো বরুণ মির অর্থম। বায়ুঃ পৃষ৷ সরস্বতী 
সজোধসঃ । আঁদত্য। 1বঞ্কু্মরূতঃ স্বর্বৃহৎ সোমে। রুদ্রো৷ আঁদাতর্রন্ধণস্পাঁতঃ।” 
€(খ. ১০1৬৫।১ ), অর্থাৎ “আগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, মন্ত্র, অর্ধমা, বায়ু, পৃষা, সরস্বতী, 
আঁদত্যগণ, বিষ, মরুংগণ, বৃহতস্বর্গ, সোম, রুদ্র, আঁদাতি, বক্ষণস্পাঁতি ইহারা 
সকলে পরস্পর মাঁলত আছেন ।” দেবতারা এইরূপে 'সজোষাঃ বা সমান 
প্রীতর বন্ধনে আবদ্ধ, একক বা বিচ্ছিন্ন নন ।* 


দেব তাগণের মধ্যে সহচাঁরত্বের কল্পনা নঃসন্দেহে বস্তুদর্শনজাত । খাঁষ 
প্রত্যক্ষ করেছেন আঁদত্যদূ্টাত সবর বিরাজমান, দুযুলোকে, অন্তরীক্ষে ও 
ভুলোকে ।৩ একই অস্তরাক্ষে পর্জন্যগর্জন, ইন্দ্রের বজ্রবিলসন, বায়ুর সণ্রণ এবং 
মরুদ্গণের বিহার । দেবগণের সহচারিত্বের কম্পন এই দর্শনে সহজেই এসে 
পড়ে: নিবুস্তকার যাস্ধ প্রধানভাবে তিনটি দেবতার কথ। বলেছেন এবং 
“সংস্তাঁবক' তাদের অর্থাৎ একসঙ্গে স্তুত দেবগণের নির্চন ব৷ স্বর্পনির্ণয় 


১ “আপাতদৃষ্টিতে বেদে বহুদেবতা, কিন্তু তবুও দোঁখ দেবতাদের মধ্যে পরস্পর 
বৈষম্যের চাইতে সাম্যের দিকই বেশী ফুটেছে ।” 
আনবাণ, বেদমীমাংস! ২য়, পৃঃ ২৫৬ 
২ আঁদতির্দ্যো রাদ[তিরন্তরিক্ষমাদতিমনাত। স পিত। স পুন্নঃ। 
1বশ্বে দেব৷ আঁদাতিঃ পণ্টজন। আঁদতিজাতমাঁদীতর্জানত্বম ॥ 
ধা. ১।৮৯।১০ 
*  অ। নঃ পৃ পবমান* সুরাতয়ো৷ মিত্র বরুণঃ সজোষসঃ ৷ বৃহস্পাঁতির্মরূতো৷ 
বানা পিতা সুষমা ৮৮ ধাধা 
৩ খা. ১।১১৫।১ 


০0 বোঁদক ভাবনায় সোম 


করেছেন ।৪ কিন্তু এখানে স্থানগত সাদৃশ্যে সহচারিত্ব যেমন উল্লিখিত আছে, 
তেমনি গুণগত ও কর্মগত সাদৃশ্যে দেবতাদের মধ্যে সহচারিত্ব হয় এরও হীঙ্গিত 
আছে । কারণ, নিরুক্তে দেখা যায় যেমন পৃথিবীস্থান দেবতার সঙ্গে অন্তরীক্ষস্থান 
দেবতার যোগ, দুম্থান দেবতার সঙ্গে অন্তরীক্ষম্থান দেবতার যোগ দেখানো আছে 
তেমনি আবার দুযস্থান দেবতার সঙ্গে পৃথিবীস্থান দেবতারও যোগ উল্লিখিত 
আছে । সুতরাং বলতে পার৷ যায় যে দেবতার সহচারের কম্পনা, রূপ, গুণ, 
স্থান ও কমের পরিপ্রোক্ষিতেই । 


বোঁদক দেবতাদের বৈশিষ্টা আলোচনা করলে বোঝা যায়, যে, দেবতার 
মাহাত্মা ও এন্বর্য খাষির দৃষ্টিতে যেভাবে উপস্থিত হয়েছে খাঁষ সেইভাবে সেই 
দেবতার স্তব করেছেন । এইজন্য দেবতার বহু কর্ম এবং বহু বিশেষণ সংহিতায় 
উল্লীখত দেখি । দেবতা অনস্তরুপ এবং প্রকাশবৈচিন্রে চিরনূতন । বিচিত্র 
ভাবে দেবতার বর্ণনা তাই-ই প্রমাণ করে। সুতরাং একই দেবতার বহুর্‌পে 
আবির্ভাব খাঁষির দৃষ্টিতে সহজ ও স্বাভাবিক এবং সহচািত্বের বা দেবতার 
পারস্পীরক যোগের কথাও স্বাভাবিক। এখন বোঁদক দেববাদকে যাঁদ এক-দেববাদ 
বল যায় তাহলে সহ্চাঁরত্বের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর । কিন্তু বোদক 
একদেববাদও নিরবচ্ছিষ নয়, বৈশিষ্ট্যসম্নান্থত একথাও স্বীকার করতে হয় ।৬ 
সেইজন্য এক দেবতার বাঁভন্নরূপ অথবা এক দেবতার সঙ্গে অন্য দেবতার 
যোগও আছে বলা যায়। অতএব সোমদেবতার আলোচন। প্রসঙ্গে অন্যান্য 
দেবতার সঙ্গে তার সম্পর্কের আলোচনাও স্বভাবতই এসে পড়ে । 


পৃবোন্ত আলোচনার পারপ্রোক্ষতে আমরা বলতে পারি যে সোম যেহেতু 
দেবমণ্ডলীতে অনা একজন দেবতাবিশেষ সেজন্া সাধারণভাবেই তানি অন্যান্য 
দেবতার সঙ্গে যুস্ত আছেন । সোমকে লক্ষ্য করে অনেকক্ষেত্রে 'দেবঃ' শব্দটি 


৪ িস্র এব দেবত৷ হাত নেরুন্তাঃ_নি. ৭1১ 
সংস্তাবকদেবতা_ন. ৭৫1৩, ৭১০1৩, ৭১১1৩ 

« একং সদ্‌ বিপ্রা বুধা বদন্তি-খা. ১/১৬৪1৪৬ 
একই দেবত। আবার কালভেদে ভন্ন_যেমন, “স বরুণঃ সায়মন্নিভবাঁত স মিে। 
ভবাত প্রাতরুদ্যন। স সাঁবত৷ তৃত্বান্তারিক্ষেণ যাতি স হীন্দ্রো ভূত্বা তপাঁত মধ্যতো 
দিবম্‌* অথব ১৩. ৩. ১৩ 
ত্বমগ্নে বরুণো জায়সে য ত্বং নিঘ্লো৷ ভবাসি বং সামদ্ধঃ__খ, ৫&1৩।১ 

৬ «একদেববাদ ও বহুদেববাদ 'নাঁববাদে শুধু পাশাপাঁশ নয়, একেবারে একাকার 
হয়ে ঠাই পেয়ে এসেছে এদেশের খাঁর মনে সেই বোৌদকষুগ হতে.” অনিবাণ। 
বেদমীমাংস। ১ম, পৃঃ ২২ 


ইন্্রাদ দেবগণের সঙ্গে সোমের সম্পর্ক ৫১ 


প্রতাক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে । সোমের স্থান দ্যুলোকে ধে. ১০।৮৫।১) ধাক- 
সংহিতায় সোমলোক একাঁট 'বাঁশষ্ট দেবলোক, তার একাঁট আনন্দোজ্জল বর্ণন৷ 
আছে (খ. ১/১১৩।৭-১১)। এই লোক জ্যোতির্ময় লোক, আনন্দময় লোক 
এবং অমৃত লোক, সোম যজমানকে এই লোকে নিয়ে যান। কিন্তু এই সোমই 
আবার যেমন অগ্নি দেবতার সঙ্গে তেমান ইন্দ্র দেবতার সঙ্গে স্তুত হয়েছেন, যা 
প্রমাণ করে স্বগ্স্থ হয়েও সোম, পৃথিবীন্ছু ও অন্তরীক্ষস্থছ দেবতাদের সঙ্গে যুক্ত । 
সোমের মধ্যে একাধারে শান্ত, জ্যোতি ও আনন্দের বকাশ, অবশ্য প্রত্যেক 
দেবতাকেই এই গুণে ভূষিত করা চলে ।৮ কি্তু সোমের বেলায় এই 1তনাঁটর 
স্থিত একাধারে পূর্ণমান্তায়, তাই এই ।তিনটি বোশক্ট্যের যে কোনো একাঁটির 
চরম প্রকাশস্থানে সোমের স্ছিতি সহচাঁরত হয়ে আছে । সোম যেমন মতা- 
ভূমিতে আসেন, তেমনি আবার দুযুলোকের দিকেও ছোটেন মত্য হতে ।৯ 
সোমের এই গ্রমনাগমনের মধ্যে সমস্ত জগৎ বিধুত_সোমই বিশ্বরূপে প্রাবষ্ট 
হ'ন।৯০ সুতরাং সমস্ত স্থানের দেবতার সঙ্গে সোমের যে সাযুজ্য থাকবে ত 
স্বাভাবক । দেবতাগণ দুযলোকবাসী, সোম যে সেই দেবগণের সঙ্গে অত্যন্ত 
ঘাঁনষ্ভাবে আন্ত আছেন একথার প্রমাণ বহৃভাবে সংহিতায় উল্লীখত আছে । 
সোমের পদ বা স্থান স্বগে পেদং যদসা পরমে ব্যোমন্__খা. ৯।৮৬।১৫), এবং 
এই সোম স্বর্গেই নিতা পবমান (খে. ১৪1৯) এই সোমের আহরণ হয়েছে 
স্বর্গ থেকেই (খ. ৪1২৬৬) এবং এই সোম সবদা স্বর্গে যাবার আভিলাষী 
(খ. ১.৯৬।1১৮), সোমকে বলা হয়েছে স্ববিদ খে. ১।৯৭।৩৯), এবং স্বচক্ষা 
(খ. ১।৯৭1৪৬), অর্থাৎ স্বর্গকে এই সোম জানেন এবং দেখেন । এই সোম 
দেবগণের সান্নধ্যেই থাকেন খে. ৯।১০৭।১৮) এবং দেবতাগণের মধ্যেই শোভা 
পান।৯০ক সোম দেবতাদের জন্মবৃত্তান্তের কথ জানেন (খ. ৯।৯৭।৭) এবং 
সোমকেই বলা হয়েছে দেবগণের পিতা 1১১ এই সমস্ত উীন্তগুলি সোমের সঙ্গে 
অন্য দেবতার 1নগুঢযোগের কথাই প্রমাণ করে। 


শীট শা েসীশীশাপসপেশীপ পা পিপ্ীশপেশী পা 


৭ ধা. ১1৩1১) ৩1৩, ৬1১৯, ৩1৬, ২৮১৩১ ১০1০৫ 
৮. 1301 £37105117 51965100105, 0115 8945 51790190109 58070 90117108106 01 100181)0, 
118), £০9০19১০ 2170 ৬1501). 10101, 1২1৬৮), 0১. 87 


এষঃ 'দিবং বিধাবাঁত-ঝা, ৯।৩।৭ 

অমর্্যো মর্ম] আববেশ-খ. ৮18৮।১২ 

১০ ীব্থ। রূপাণ্যাবিশন্‌ পুনানে। যাঁত হর্যতঃ-খা. ১২৫1৪ 
তুঃ ৯।৯১।৩, ৯২৮২ 

১*ক সংদেবৈঃ শোভতে বৃষা- খা, ৯২৫1৩ 

১১ 'ৃপত৷ দেবানামৃ-_খা. ১।৮৭।২ 
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&২ বোদক ভাবনায় সোম 


এই গেল দেবতারুপ সোমের কথা, দ্রবার্প সোমও দোঁখ সকল দেবতার 
সঙ্গে যুন্ত আছেন । দ্রব্য সোম হচ্ছে দেবহব্য এবং দেবতার 'নিকট এই হব্যাঁট 
উত্তমহব্য বলেই গণ্য ।৯২ যেহেতু যজ্ঞীয় হব্যগুলির মধ্যে সোমের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত 
সেজন্য দেবতাগণের কাছে এই সোম স্বভাবতই আদরণীয় ।১৯৩ দেবতাদের 
আনন্দের জন্যই এই সোমের আঁভষব।১৯৪ আবার বলা আছে দেবতারাই 
এই সোমের সৃষ্টকর্া ।১৫ মত্যে বজমান বা খাত্বকগণ যেমন পবমান 
সোমের বন্দনা করেন সেইরূপ দুলোকেও এই সোম নিত্য পবমান 
রুপেই বিরাজিত। পবমান সোমরস সমস্ত দেবতার আনন্দজনক, সমস্ত 
দেবতাই সেই রস কামন৷ করেন_ এই প্রসঙ্গে দ্রটি খক্‌ এখানে উল্লেখ 
করা প্রয়োজন । 


“আ নঃ পৃষা পবমানঃ সুরাতয়ো মিতো। গচ্ছন্তু বরুণঃ সজোষসঃ। 
বৃহস্পাঁতর্সরূতে৷ বায়ুরশ্িনা ত্বম্টা সাঁবত৷ সুযম৷ সরস্বতী । 

উভে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বামন্বে অর্ধম৷ দেবোহাঁদাতিবিধাতা । 

ভগে। নৃশংস উবন্তারক্ষং বিশ্বেদেবাঃ পবমানং জসন্ত ॥ (খ. ৯1৮১1৪-৫) 


অর্থাং ধকু দুটি থেকে বোঝ যায় প্রায় সমস্ত দেবগণই এই পবমান সোমকে 
কামনা করেন । সুতরাং দ্রব্রূপেও সোম দেবগণের সঙ্গে অন্বিত রয়েছেন, 
অন্যন্ত বলা হয়েছে আদিত্যগণ সোগের প্রভাবেই বলবান্‌ (খা. ১০৮৫২) 
এবং দেবতার 'ওজঃ ব। বলস্বর্প এই সোম (অথর্ব ৩।৫।/১০)।৯৬ গ্রার 
সমস্ত প্রধান দেবগণই সোমপান করেন, সেইজন্য সোমপায়ী দেবগণের 
এক সংজ্ঞা 'সোমপা", এছাড়া যারা সোমপান করেন ন। তাদেরকে বলা 
হয় 'অসোমপা' । সোমপা দেবগণের সংখা তৌন্রশ, অসোমপা 
দেবগণের সংখ্যাও তাই-প্রযাজ, অনুযাজ এবং উপযাজ অনুষ্ঠানের দেবগণ 
সোমপান করেন না, তাদের হব্য পশু ।৯৭ অবশ্য আমরা সোমের বেলায় 
দ্ব্যরূপে এবং দেবতারূপে দুইভাবেই দেবগণের সঙ্গে সোমের যোগের কথা 


১২ সোমে। য উত্তমং হবিঃ_ খা. ৯/১০৭।১, হবি হবিঃবু বন্দাঃ_খ. ৯।৭।২ 
১৩ দেবানামাস হ প্রয়ো মদঃ_ খা. ১৮৫২ 
১৪ দেবো দেবস্য মৎসরে। মদায়--খা. ৯।১৯৭।১১ 
১ যং দেবাসশ্চক্রিরে পীতয়ে মদং স্বাদিষ্ঠং দ্রদ্সমর্ণং ময়োভূবমূ- খা. ৯৭৮1৪ 
১৬ দেবান্‌ স্বেন রসেন পৃণ্ুনৃ--খ. ১৯৭১২ 
১৭. এ, ব্রা. ৬২, ২১৮ 
আ'নবাণ, বেদর্মীমাংস৷ ২য়, পৃঃ ৩০৫ (টীকা ) 
তুঃ ধক সংহতায় উল্লাথত আছে, পাঁণির। সোমযজ্ঞ করে না__ধা. ৪1২৫।৭ 


ইন্জ্াদ দেবগণের সঙ্গে সোমের সম্পর্ক ৫৩ 


আলোচনা করোছি। যাই হোক, মুখ্যত খকৃসংহতায় উল্লিখিত প্রধান দেবগণই 
“সোমপা' বলে কীতিত। এখন বিশেষ বিশেষ দেবতার সঙ্গে সোমের 
সম্পর্ক আলোচনা করা যাকৃ। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই ইন্দ্রের কথা আসে। 
খধধেদে দেবতাগণের দিকে দৃঁষ্ট দিতে গেলেই দোঁখ, যিনি সবচেয়ে বেশী স্থান 
জুড়ে আছেন 'তাঁন হলেন ইন্দ্র। ইন্দ্র তাই খধেদে প্রধানতম দেবতা । 
সংহতার সৃত্তগুলির পর্যালোচনায় জানা যায় ইন্দ্রের উদ্দেশ্যেই সবচেয়ে বেশী 
সৃন্ত আছে। সুন্তসংখ্য। দুইশত পণ্টাশ, এছাড়া আরও প্রায় পণ্াশাটর বেশী 
সৃত্তে ইন্দ্র অন্যান্য দেবতার সঙ্গে যুন্ত রয়েছেন। এককভাবে আর কোনে 
দেবতা খম্বেদে এত সৃত্ডের দ্বারা স্তুত হ'নাঁন। সুতরাং প্রধান দেবতা ইন্দ্রের 
সঙ্গে সোমের সম্পর্কের কথা আগেই আসে। 

ইন্দ্র অন্তরিক্ষম্থানগত দেবতা । নৈরুন্তমতে বায়ুকেও অন্তারক্ষের দেবতার্পে 
পাই। কিন্তু অন্তারক্ষের মুখ্য দেবতা হিসাবে পাই ইন্দ্রকে ৷ খকৃসংহিতায় ইন্দ্র 
ও বায়ু একত্রে স্তুত হয়েছেন।১৮ সোম ও বায়ু খঞ্ধেদে কিন্তু একন্রে কোনে। 
সূত্তে স্তুত হ'ন নি, অবশ্য সোম ও বায়ুকে লক্ষ্য ক'রে দুই একটি খকের উল্লেখ 
ধকৃসংহিতায় পাওয়া যায় খে. ১/১৩৪।১, ১৩৪1৬, ১৩৫।২)। সোমের সঙ্গে 
মুখ্য সম্পর্ক ইন্দ্রের, কেবলমান্র ইন্দ্র ও সোম এই দুই দেবতা নিয়ে হয়তো খুব 
বেশী সৃত্ত রচিত হয নি,১৯ কিন্তু সোম বা ইন্দ্র যেখানেই উল্লিখিত হয়েছেন 
সেখানেই একের সঙ্গে অন্যের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে । সোমের স্থান যাঁদও 
এককভাবে নিদিষ্ট নয়, তবু দোঁখ হান অন্তারক্ষেও আছেন, যেখানে ইন্দ্রকমের 
প্রকাশ । খকৃসংহিতার সৃত্তগুলি আলোচনা করলে জানা যায় সোম সর্বব্যাপী । 
আবার বিশেষ করে অস্তারক্ষগামীও বলা হয়েছে । এই সোম অন্তারক্ষের পথ ধরে 
চলেন_-( পবমানো মনাবাধ অস্তারক্ষেণ যাতবে_ খ. ৯।৬৩।৮ ) ইন্দ্রের নাম 
করতে করতে ইনি এগিয়ে চলেন (ইন্দুরিন্্র ইতি বুবন্__খ. ৯।৬৩।৯), অস্তারক্ষ 
থেকেই এই সোমের আবির্ভাব ঘটে_-( পবমানো 'দিবস্পরি অস্তারক্ষাদসৃক্ষত, 
পৃথব্যা আধিসানাব_খধ ৯।৬৩।২৭), সুতরাং সোমের অন্তরিক্ষবাস সুঁবাদত্। 


অবশ্য শুধু স্থানগত সাদৃশ্যের জন্যই ইন্দ্র ও সোমের সম্পর্ক নয়, ইন্দ্রের 
সঙ্গে সোমের সম্পর্ক এসেছে উভয়ের গুণগত, কর্মগত ও রূপগত বৈচিত্র্ে। 


১৮ খা. 818৬), 818৭, ১1৩1১) ১1২৪-৬, ১।১৪।৩, ১।২৩1২-৩, ১১৩৬।৪-৮) 
২৪১1৩, 951৯০01৬-9) 51১১২) ৪-৭, 91১২।২, ৪ 

১৯ খর. 81২৮) ৬1৭২ ৭১০৪ (১-৮) 
তুঃ আগ্রর সঙ্গে যেমন ঘৃতের এবং ইন্দ্রের সঙ্গে সোমের বাশষ্ট সম্পর্ক, তেমাঁন 
আশ্বদ্বয়ের সঙ্গে মধুর--আনবাণ, বেদমীমাংসা২য়, পৃঃ ৪২৭ 


&৪ বোৌদক ভাবনায় সোম 


ইন্দ্রের রূপ, গুণ ও কর্ম যে বিচিত্র তা ইন্দ্র এই শব্দার্থ অনুসরণ করলেই বোবা 
ষায়।২০ ইন্দ্র হচ্ছেন অন্নদাতা, সোমপাতা, শনুহন্তা, সমস্ত জীবের প্রাণদাতা। 
এবং যজ্ঞকারীর রক্ষক । যজ্জরক্ষক ও সোমপাতা রূপে যে ইন্দ্র তার সঙ্গে 
সোমের সম্পর্ক সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে । সুত এবং অসুত সমস্ত সোমেরই 
নেতা এই ইন্দ্র। আবার [বিশেষ বিশেষ স্থানের সোম যে ইন্দ্রের আধক প্রয় 
এরও উল্লেখ আছে ।২ ১ 


ইন্দ্র জগতের পালনকঠা. কল্যাণের অবতারণায় এবং প্রাতবন্ধকের 
অপসারণে ইন্দ্র সমস্ত কছু করেন । 'বিশ্বাস্থীতির ভার তার হাতে, কাজেই 
এই ইন্দ্রের কর্ম ষে গুরুত্বপূর্ণ হবে এটা স্বাভাঁবক । বিশ্বের দৃরত অপসারণের 
জনাই 'তাঁন বজ্র" হাতে নিয়েছেন, এবং বধ করেছেন বৃতকে ২২ শুধু 
বৃন্নকেই নয়, যারাই জগৎ কল্যাণের বিরোধী সেই সমস্ত অসুরদেরই ইন্দ্র বধ 
করেছেন ।২৩ ইন্দ্রকে বলা হয়েছে 'দস্যোহৃন্ত।' (খা. ২১২।১০ )1২৪ 


ইন্দ্রের আর একটি প্রধান কাজ বর্ষণের মুক্তি ঘটানো ।২৫ বৃত্রবা দস্যুব্গ 
যে জল অবরোধ ক'রে রেখোঁছল ইন্দ্র তাদের দমন ক'রে সেই জল মুস্ত 


২০ ন.-১০।৮।২-১৩ 
তুঃ ইন্দ্রো নায়াভিঃ পুরুরৃপ ঈয়তে-_খা. ৬1৪৭।১৮ 
রূপং রূপং প্রাতিরূপো। বভূব_ খা, 918 ৭1১৮ 
এখানে উল্লেখ্য, সোমও যে বশ্বরূপে থাকেন, একথার উল্লেখ আগে করা হয়েছে । 
৯১ ত্বর্মীশষে সুতানামন্দ্র ত্বমসুতানাং ত্বং রাজ। জনানামৃ-_ধা. ৮1৬৪।৩ 
অয়ং তে শর্ষণাবাঁত সুষোমায়ামাধাপ্রয়ঃ আজাকিয়ে মাঁদন্তমঃ-_-ধা, ৮।৬৪।১০ 
২২ খা. ৭৩818 
অবশ্য বজু ছাড়াও ইন্দ্র অন্য অগ্র ধারণ কবেন-যেমন_ ধনুবাণ (খা. ১০।১০৩।২) 
অঙ্কুশ (ঝ., ১০1৪৪1৯) প্রভীত । 
বৃন্হন্তম এই ইন্দ্র--১।৯৫।৫, ৯।২৪।৬ 
বৃননং হনাত বৃন্ুহা শতকুতুবজজেেণ শতপরবণা_ঝ. ৮1৮৯।৩ 
২০ অন্য যে সব অসুর যারা ইন্দ্র কর্তৃক পরাঙ্গত হয়েছে তার৷ হচ্ছেন_বল (ঝা. 
১০1৬৬ ), মায়াবী অর্ুরদ (খা. ২১৪1৪ ), 'ত্রশীর্ষ ত্বান্্র (ঝা. ১০1৮৯), 
স্র্ভানু (ঝা. &1801৬ ), পিঞ্পু (শু) (ঝ. ১/১০৩1৮), আহ (খা. ২১২১৮) 
শহ্বর (ঝ. ১/১৩০।৭ ) নমুচি ( বধ. ২।১৪।) ধুনি ও চুমুর (ধা. ৬।২০।১৩)-- 


ইত্যাদ। 


“7 18051 17911)0910955 708১95 08176 (০ 0017065 091710175 17 85110191... 
58018, 10৬/5৬০] 20175 (1120 [08550 2130 ৬23 01181779115 0106 02179 
01 2 0901015 01: ০০121 83011, ৬০1. 31, 0. 28 


২৫ বস্ভ্রেণ হত্বা নিরপঃ সসর্জ_খ. ১/১০৩।২, ২১২৩ ০: খ. ১৩২ 


৪ 
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করেছেন । 'বৃত্র' সাধারণ ভাবে আবারক৷ শান্তকেই বোঝায় ।২৬ যাই হোক, 
ইন্দ্রের এই দুইটি প্রধান কর্ম নিঃসন্দেহে জগতের কল্যাণের জন্য । খকৃ- 
সংহতায় অবশ্য ইন্দ্রকর্মের বহুধা উল্লেখ আছে, কিন্তু সাধারণ ভাবে বলতে 
পার যায় এই কর্ম দুটিই প্রধান । এই মহান্,.কর্মের জন্য শান্তর প্রয়োজন হ'ত 
এবং সেই শান্ত যোগান সোম । 

ইন্দ্র সোম পান করেন বলে, ইন্দ্রকে কথনও 'সোমপা।” ( খ. ৮1২1৪) বা 
'সোমপাতম' বল৷ হয়েছে । সোমকেও বল৷ হয়েছে 'ইন্দ্রপান' (খ. ১৯৬৩, 
৯৬।১৩ ) অর্থাং ইন্দ্রের পানীয় । সোম হচ্ছে ইন্দ্রের আত্মাস্বর্প ( আত্মা 
ইন্দ্রস্য ভবাঁস-খ. ১৮৫।৩ )। ইন্দ্রের য৷ বজ্্রশন্তি, যার দ্বারা ইন্দ্র সহস্সম্পং 
ছিনিয়ে আনতে সক্ষম-সোমই হচ্ছে সেই বজ্র ( আত সোম হীল্দ্রয়ো রসো বন্ত্রঃ 
সহম্সা ভুবৎ_খধ. ৯।৪৭।৩ )। ইন্দ্রকে বল হয় তানই সোমমষ্টা-( ত্বং হ 
যং চকৃষে ত্বং ববৃষ__খ. ৯।৮৮।১)। বস্তরশান্ত প্রয়োগের ক্ষমত৷ অর্জনের জন্যই 
ইন্দ্র সোমপান করেন, সোম ইন্দ্রকেই প্রথম বলাধান করেন ( খ. ৯।৮৬।১৫ ) 
সোমপানে ইন্দের তীত্র আভলাষ তাই স্বাভাবক ।২৭ ইন্দ্রযা কিছু করেন তা 
সোমের প্রভাবেই ।২৮ অর্থাৎ উপধযুন্ত আলোচনার ভিন্তিতে বলতে পার! যায় 
সোমের যে শন্তি সেই শান্তর ধারকর্পে পাই ইন্দ্রকে। সোম যাঁদ শান্তর 
আধার হ'ন তাহলে ইন্দ্র সেই শন্তর প্রকাশ । শান্তর স্থিতি সোমে, প্রকাশ 
ইন্দ্রে। এই শান্তই সোম ও ইন্দ্রকে পরস্পর আঁন্বত রেখেছে । ইন্দ্রের যোঁট 
বধণকর্ম তা অন্নের পোষক, ইর। ব৷ অন্ন দান করেন এইজন্যই তান ন্দ্র। 
অন্নের পোষকতাই যজ্ঞকে নিত্য প্রবহমান রাখতে সাহায্য করে, যজ্ঞ হিসাবে 
যেটি শ্রেষ্ঠযজ্ঞ সেই সোমযজ্ঞও অক্ষুপ্র থাকতে পারে বর্ণের ফলেই । সোম 
ওষাধরূপে বৃষ্টির আভিলাষী, বর্ষাখতু তাই সোমের জননী, এবং প্জন্য 
[পিতা ।২৯ যজ্ঞালোচনায় জানতে পারা যায় যে সোমাহরণের পর আভিষবের 


২৬ 4৯০০০010116 (০ 1৬1017--0116 06111071501 0109015116--1176 1)099110 [00/215 11) 1176 
200709511)9175 ৬/1)0 1709815501611015 9111]1 01) 0199 ৬/21915 01525801795 118 0101105 
__815 981190 ৮% 2 ৬211569 01 12217793 98101. 25 ৬108১ /৯17, 30502. 

301২7, ৬০1. 31, 0. 4 


দ্রঃ নি. ২৫ 
(১7105 010181091 597755 01 06 ৬010 77179, 15 01515009155 11191519 
15515181708 90া, ৬০1, 319 17. 31 


২* অবাঙোহ সোমকামং ত্বাহুরয়ং সুতন্তস্য পিবা মদায়-_-খা, ১।১০৪।৯ 
২৮ সোমস্য ত৷ মদ ইন্দ্রশ্চকার- খ. ২১৫ 
২৯ ঝা. ২।১৩।১ 


পর্জন্যবৃদ্ধ এই সোম- খা. ১/১১৩।৩ 
পর্জন্যাপিতা- খা. ১1৮২৩ 


৫৬৬ বোদিক ভাবনায় সোম 


আগের দিন পর্যস্ত জল ?দয়ে সোমকে আপ্যায়ন করা হ'ত। সুতরাং বর্ষণ 
কর্মটও সোমের বা অন্নের আপ্যায়নার্থে বলা যেতে পারে ।৩০ এই সোমের 
অর্থাৎ ওষাঁধরূপ সোমের পুষ্টলাভ ইন্দ্রের আপ্যায়নার্থে-ইন্দ্র যজ্ঞপাঁতি অর্থাৎ 
যজ্ঞের পালয়িতা_ সোমও যজ্ঞাত্মাস্পরূপ ।৩৯ ইন্দ্রের সঙ্গে সোমের সম্পর্ক তাই 
নাবড় এবং একাত্ব_সেইজন্য তিনি ইন্দ্রের আত্মাস্বরৃপ | 


খকৃসংহতায় ইন্দ্রের সোমপানের কথার বিচিত্র উল্লেখ আছে । এই সোম 
ইন্দ্রের আজন্ম সহচারী, কারণ বলা হয়েছে যে, ইন্দ্র জন্মাবার পরমূহূর্তেই সোম 
পান করেন ।৩২ সোমের যে কয়াট সংজ্ঞ।, সাধারণত প্রত্োকাঁটর সঙ্গে 
ইন্দ্রের যোগ আছে, সোমের বিস্তৃত আলোচনায় বোঝা যায় এমন কোনও স্তর 
নেই যে অবস্থায় সোম ও ইন্দ্রের সম্পর্ক নেই। মিশ্রত ও আঁমীশ্রত এই 
দুইভাবেই যজ্ঞে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সোম উৎসাঁগিত হয় । শুদ্ধ অর্থাৎ পদার্থান্তর 
সংস্পৃষ্ট নয় এমন সোম যা 'শুচি' রূপে ব্যবহৃত তা দেওয়া হয় ইন্দ্র এবং বায়ুর 
উদ্দেশ্যেই । এছাড়। ইন্দ্রের যবাশির, গবাশর, এবং দধ্যাশির সোমপানের 
কথ৷ যন্ত্র তত্র উীল্লাখত আছে ।৩৩ 


ইন্দ্র সোমপান করেন জিহব৷ দ্বারা (খা. ৩।৩৫।৯ )। সোম ইন্দ্রের জঠরে 
অবস্থান করে 1৩৪ সোমপানের সাক্ষাৎ বর্ণনা পাই যখন দেখি বল৷ হয়েছে 
ইন্দ্র সোমপানান্তে শত্রু থেকে সোমাবন্দু ঝেড়ে ফেলছেন্‌ 1৩৫ সোমযজ্ে 
মাধ্যান্দন সবনের দেবত৷ ইন্দ্র । ইন্দ্র এই মাধ্যান্দন সবনে সোম পান করেন । 
এই সবনেই ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে 'মরুত্বতীয়' শল্্র পাঠ হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
কর! যেতে পারে যে সোমযক্দ্রের মাধ্যন্দিন সবনেই বেশী সোমরসের প্রয়োজন 


৩০ তুঃ অন্নং সোমঃ-_ কৌ. রা. ১1৬ 

৩১ খা. ৮১৪1৫, ৮৩২1৭ (ইন্দ্র) 
আত্ম। বজ্ঞস্য পৃর্/ঃ-_ঝা. ৯২১০, ৯।৬।৮ (সোম ) 

৩২ খা. ৬1৯৮৩ 

৩০ যবাশির_ ঝ. ২১৪1১, ২২২1১ 
গবাশির--খ. ৩।৬২।২, ৩1৪২১, ৩1৪২৭ 
দধ্যাশির_খ. ৭৩২1৪, ৯।২২1৩, ৯।৬৩।১৫, ৯/১০১।১২ 
তুঃ রসাঁশরঃ- খা. ৩1৪৮।১ 

৩৭ জঠরে সোমং তম্বীসহো। মহো। হস্তে বজজ্ং ভবাঁত শী্ষাণ ব্রতুমৃ-_খ. ২।১৬।২ 
তুঃ ধা. ২১৬।২, ই২২।২, ৩৩৫1৬, ৩1৪২৫, ৩।৪৭1১, ৯৮৫1৫, ১।১০৯।১৮, 
১1৫০।১, ৯।৭০।১০ 

৩৫ খা. ২/১১।১৭, ১০।২৩।১, ২৬1৭ 


ইন্দ্রাদ দেবগণ্ণর সঙ্গে সোমের সম্পর্ক ৫৭ 


হয়। ইন্দ্র তাই অনেক বেশী সোম পান করেন ৷ বল৷ হয়েছে_-একয় প্রাতিধা 
শিব সাকং সরাংাস ভ্রিংশতম--€ খ. ৮৭৭1৪ )। এই পশ্ংশৎ সরাংাঁস' 
বলতে অনেকে বলেন--উকৃ্যসংস্থাক সোমযাগের চমসপান্নগুলিকেই এ ভাবে 
বল৷ হয়েছে ।৩৬ এই 'ব্রংশৎ সরোবর বোঝানোর জন্য অনেকে চন্দ্রের উভয়- 
পক্ষগত দনের কথাও বলেছেন ।৩৭ ইন্দ্র শন্রকদুকে'ও সোমপান করেন। 
এই শন্রকদুক' শব্দাট তিনটি সরোবরের হীঙ্গতবহ হতে পারে । শ্রোতসূ্রকার 
আশ্বলায়নের মতানুসারে ভ্রিকদুক বলতে অভিপ্রবষড়হ নামক যজ্ঞের পূর্বের তিন 
দনে অনুষ্ঠিত জ্যোতষ্টোম, গোষ্টোম এবং আমুষ্টোম অনুষ্ঠানগুঁলিকে 
বোঝায় ।৩৮ খধ্েদে একাট সৃত্তে যেখানে সোমপান জন্য অনুভূতির বর্ণনা 
আছে, অনেকে তাকে ইন্দ্রের স্বগতোন্তি বলে মনে করেন ।৩৯ 


সোম ও ইন্দ্রের সম্পর্কের কথায় আরও আলোচন। করা যেতে পারে এই ষে 
যজ্জে সোমের পাঁব্রীকরণ ইন্দ্রের জন্যই ।৪০ সোম স্বাদ্ূতম ও মধুরতম ধারায় 
্ষারত হান ইন্দ্রের জন্যই (খা. ৯১1১), সোমই ইন্দ্রের উৎসাহকে বাড়িয়ে 
তোলেন ।৪৯ ইন্দ্রের হৃদয়স্থিত এই সোম সহস্রধারে ইন্দ্রের জনা ক্ষারত হ'ন 
(খ. ৯/১০৯।১৯ )। সোম ইন্দ্রের এতখানি আভিলাষত যে ইনি সোমের 
জন্য পিতৃহত্যাকেও গৌণ করেন ।৪২ ইন্দ্র ও সোম পরস্পর পরস্পরের 
আঁভিলাষী । ইন্দ্র যেমন সোমকে চান ( খা. ৯।৮৬।১৬ ) সেইরুপ দোঁখ ইন্দ্রের 
সদন আভমুখেই সোমের যাত্রা ।৪৩ শুধু যাওয়াই নয় ইন্দ্রসদনের লক্ষ্যে তিনি 
বেগে ধাবিত হ'ন (খা. ১1৮০৫ )। উভয়ের এই সম্পর্ক পরোক্ষভাবে 
একাম্মতাকেই প্রমাণ করে । 


৩৬ তন্রৈতদ্‌ বাঁজ্ঞকা চোদয়ান্ত ্রংশদুক্থ্যপান্রাঁণ মাধ্যান্দিনসবন একদেবতাকানি । 
সীতারামশাস্ত্রী, বেদার্থাবচার, পৃঃ ৩১ 
৩৭. এ. পৃঃ ৩১ 
৩” এ, পৃঃ ৩৩ 
০৯» এ. পৃঃ ২৯ (খা. ১০১১৯) 
07 90176011099, 110৬/8৬01-, (116 71000011591) 10690 01 (175 19010 1211150 1)9$5 
06০০01716 096088০0 ০ 017 ০৬০1:095 ; 2110 11 15 90001) 2 ০0100101011 ৬/1)101) 1085. 
95921) 99840100119 ০2110200190 09 [২8৬০৩৫।০ 006 11) 5. 119. 
801২1, ৬০01. 31, 0. 34 
৪” পুনীহ ইন্দ্রায় পাতবে_ খা. ১।৫১।১ 
"১ ইন্দ্রং মদায় বাবৃধুঃ ধা. ৯।১০৬1৮ 
২ খা, ৩18৮18, 81১৮।১২ 


"০ গাচ্ছান্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতমূ- খা. ৯।১৫।১ 


&৮ বোদিক ভাবনায় সোম 


সোম আনন্দলোকে থাকেন আমরা জানি, সেইজন্য সোম আনন্দস্বর্প । 
ইন্দ্রও আনন্দাভিলাষী । ইন্দ্রেরে আনন্দ দুইভাবে-এক দস্যুবধের জন্য জয়ের 
আনন্দ, দ্বিতীয় শান্তবর্ধনের জন্য সোমপানের আনন্দ । আনন্দ সোমের মধ্যেই 
মুখ্যত বিধৃত, তাই আনন্দাভিলাষী ইন্দ্র একান্তভাবে সোমকেই কমনা করেন এটা 
স্বাভাবক। আরও দোঁখ সোম যেমন জ্যোতির জনাঁয়তা, তেমনি ইন্দ্রেরও 
জনয়িতা৷ (খ. ৯।৯৬1৫ )। ইন্দ্র জ্যোতির মুক্তি ঘটান দস্যুবধের দ্বারা (খ. 
৩1৩৯।৭, ১৭1৩, ৬।১৯।২ ), ইন্দ্র সপ্ত আদিতের অন্যতম € খ. ১০1৭২।৯, 
৯।১৯১৪1৩ )। ইন্দ্রই আকাশে সূর্যকে স্থাপন করেন লোকাঁহতের জন্য (খ. 
১৭৩ )। এই ইন্দ্রই আবার সূর্বস্কর্প ( খা. ১1৬1৯, ৮৯৩1৪ ), এই ইন্দ্রকেই 
বলা হয় পৃষা (খা. ৬1৫৭৪), এই সমস্ত উীন্তগাল ইন্দ্রের সূর্ধরূপের কথ৷ প্রমাণ 
করে। অনান্র উীল্লাখত দোঁখ, মাধ্যান্দন সূর্যের বা বিষ্ণুর ঝা পরম পদ সেখানেই 
মধুর উৎস--( বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধব উৎসঃ খ. ১/১৫৪।৫ )18৪ অনেকে 
পবমান সোম বলতে ইন্দ্রকেও বোঝায় এর্‌প মনে করেন ।১৫ উপরোক্ত 
আলোচনা থেকে মনে কর! যেতে পারে সোমের মধ্যে ষে জেগাতি পুজীভূতর্পে-_ 
তারই উৎসার ইন্ড্রে। 


এই ইন্দ্র দেবতা খাঁষগণ কর্তক যেভাবে স্তুত হয়েছেন_তা থেকে 
অনেকে ধারণা করেন ইন্দ্র একজন বাঁর এবং মানুষ, পরে তার ব্যন্তিত্বের 
জন্য সাধারণভাবে যুদ্ধ দেবতা থেকে তান একেবারে সবশ্রেষ্ঠ দেবতারূপে 
কীর্তিত হয়েছেন ।৪৬ অনেকে মন্তব্য করেছেন আর্যদের কাহে ইন্দ্র ছিলেন 
নরোত্তম 1৪৭ সংগ্রাম ও জয়ের কথায় ইন্দ্রের শান্তবর্ক এই সোম গ্রহণ 
স্বাভাবক । ইন্দ্র নরগ্রেষ্ঠরূপে কীর্তত ।৪৮ একমাত্র ইন্দ্রই দেবতারূপে মন্ত্যদের 
অনুকম্পা করেন ।৯৯ 


৪৪ তুঃ ইন্দ্রায় সিচ্যতে মধু-_খা. ১৩৯1৫, ৯৩০1৫, ৯।১০৮।১ 


"৫ সোম পবমান - ইন্দ্র ২ইন্ধ- দীপ্চো_নি. ১০1৮ 
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তুঃ বিভাঁত চাঁবিন্দ্স্য নাম__খা. ১/১০৯।১৪ 
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৪৯ «একে দেবন্রানুদয়সে হি মন্ত্যানামু খা. ৭1২৩।৫ 
ইন্দ্রকে শবশ্বচর্ষণি' ব৷ বিশ্বজনের দ্ুষ্টাও বল। হয়েছে-_খা, ১1১৩ 


ইন্দ্রাদ দেবগণের সঙ্গে সোমের সম্পক ৫৯, 


ইন্দ্রের এই পাঁরচিতি যজমানের কাছে এবং বোঁদক খাঁষর কাছে আত 
নিবিড়, সেজন্য শ্রেষ্ঠ হব্য যে তারই উদ্দেশ্যে উৎস্গাঁকৃত হবে একথা ঠিকই । 


শুধু ইন্দ্রের সঙ্গেই নয়, খন্বেদের অন্যান্য দেবতার সঙ্গেও সোমের যোগ 
স্পষ্ট । এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রের পরই আগ্ঘর কথা আসে । কারণ, খধেদে আগ্ 
একজন প্রধান দেবত৷ এবং সুন্তটসংখ্যার বিচারে অগ্ির স্থান ইন্দ্রের পরেই । 
খধেদের প্রথম মণ্ডলেই একটি সৃক্তে অগ্নি ও সোম যুগপৎ স্তুত হয়েছেন 
(খ. ১৯৩ )। আগ্ম এবং সোম এই দুই দেবতাকে লক্ষ্য করে যাঁদও 
খুব বেশী সংখ্যক সৃন্ত খকৃসংহিতায় দেখ! যায় না, তবুও সমগ্র সংহিতায় 
কোথাও সাক্ষাংভাবে কোথাও বা পরোক্ষভাবে আঁগ্র ও সোমের উল্লেখ 
দেখে আমরা উভয় দেবতার মধ্যে নিগৃঢ় সম্পর্কের কথা বুঝতে পারি। 
এই আঁগ্ন এবং সোম দুইজনই স্থানান্তর থেকে আহত হয়েছেন । আগ্নকে 
স্বর্গ থেকে আহরণ করেছেন মাতারশ্বা অর্থাৎ বায়ু এবং আদ্র ওপার থেকে 
মেরুর উপাঁরভাগস্থ স্বর্গ থেকে সোমকে আহরণ করেছেন শ্যেন।৫০ বল৷ 
হয়েছে আগ্ন এবং সোম সমান কর্মযুন্ত এবং আকাশস্ছ উজ্্বল নক্ষত্রাদর ধর্তা।৫১ 
একা সৃন্তাংশে আগ্ন ও সোম একন্রে উল্লিখিত আছেন, সেখানে আগ্ন এবং 
সোম উভয়ের ধনদাতৃত্বের কথা আছে ।৫২ আঁগ্ন এবং সোমের সহচারের কথা 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দোঁখ সোমমণ্ডলে অগ্নিদেবত একটি আত্রীসৃস্ত সান্নবোশত 
হয়েছে ।৫৩ প্রাতাট খকে সেখানে পবমান এই বিশেষণাঁটই রাখা হয়েছে, 
বোঁট আগ্ন এবং সোম উভয়কেই বোঝাতে পারে । আগ্মরও পবমান, পাবক ও 
শুচিভেদে তিনাঁট রূপ আছে ।৫৪ এছাড়।৷ দেবতাযুগ্ররূপে না হলেও সহচারী- 
রুপে “পবমান অগ্নি” পবমান সোমের সঙ্গে উল্পখিত হয়েছেন ।৫« খঙ্ধেদের 
সোমমগুলের আপ্রীসৃত্তঁটি অনেকে পরবতাঁ রচনা বলে মনে করেন ।৫৬ অনেকে 


আন্/ং দিবে। মাতা রশ্বাজভারামথ্‌নাদান্যং পারশ্যেনে। অদ্রেঃ_ খা. ১/৯৩।৬ 
«১ যুবমেতাঁন 'দাঁব রোচনান্যাগ্রশ্চ সোম সন্তু অধন্তমূ-_খা. ১৯৩1৫ 
«২ অগ্নীষোমা পুনর্বস্‌ অস্মে ধারয়তং রাঁয়মৃ-_ঝ. ১০১৯১ 
৭৩ খা, ৯1৫ 
আপ্রীসৃত্তে দেবতাবিচারে মতান্তর আছে- দ্রষ্টব্য, ৮1৩1৪ 
তুঃ বেদমমীমাংসা-২য়, পৃঃ ৪৪০ 
«৪ যজ্ঞতত্বপ্রকাশ_ পৃঃ ৭ 
তুঃ_ সোমকেও 'শৃচি' এবং “পাবক'" বলা হয়েছে--ধা. ৯/২৪।৬, ৭ 
৫৫ খা. ৯৬৬।১৯-২১ 
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9101) 21) &017-151)]7 ৪, 9, 8318৩, 9৮২৬০], হা, 0. 24 


৬০ বোদক ভাবনায় সোম 


এই পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা করেন ষে সোমরসপ্রবাহের বৈচিন্রা, আগ্ঘর আবরণে 
সোমকে বর্ণনা করার অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে ।৫৭ কিন্তু আমাদের ধারণ! 
আশ্রীসৃত্ত ছাড়া যেখানে পবমান আগ্রর কথা বা কেবল আগ্মির কথা সোমের 
সঙ্গে উল্লিখিত আছে সেখানে শুধুমাত্র প্রবাহবৈচিন্তর্যের কথ! স্মরণ রেখে সোমকে 
আগ্মরূপে বর্ণনা করা হয়েছে একথা বলা যায় না। সেগুলির মধ্যে স্পষ্টতই 
আগ্ এবং সোম একে অন্যের সহচারিরূপে বার্ণিত। 


অগ্নি ও সোমের যৌগপদ্য এসেছে 'বাভন্ন কারণে । আমরা জানি যজ্ঞের 
জন্য সবপ্রথম আগ্ঘর প্রয়োজন-_ এই আগ্সিতেই আবার সোমাহুতি হয় 1৫৮ 
আগ্নিমুখ দেবতারা সোম পান করেন এই আগ্মির মাধ্যমেই 1৫৯ আগ্মি তাই 
'সোমপৃষ্ঠ' (খ. ৮৪৩১১ ), এই আগ্রহ লমস্ত দেবতাকে যক্তভামিতে নিয়ে 
আসেন (খা. ১।১।২ ), সোমও ক্ষরিত হ"ন দেবতাদের জনই (খা. ৯।/১০১৯।৬)। 
দুইটি অরাঁণ কাণ্ঠের মন্থনে যজ্জীয় আঁগ্নর আবির্ভাব, যজ্ভীয় সোমও আবির্ভূত 
হন, দুইটি আধিষবণ ফলকে আদর নিপীড়নে ।৬৭ সোমরস ক্ষারণের জন্য যে 
প্রস্তরখগগুলি প্রয়োজন হয় সেগুলির সাধারণ সংজ্ঞা আদ্র বা গ্রাবা ।৬১ এই 
আঁদ্রর মধ্যে আগ্নও নিহিত থাকেন ।৬২ আবার ওষাধিরূপে বিরাজমান যে 
সোম, আঁগ্নও সেই ওষাঁধর মধ্যে সণ্ারত থাকেন ।৬৩ আঁগুকে কখনও কখনও 
সোমগোপা” বা সোমের ধারক বা রক্ষক বল হয়েছে (খ ১০1৪৫1৫ )। 
মধুঁজহব', “মধুহস্ত' প্রভাতি অগ্মির উদ্দেশ্যে প্রযুন্ত বিশেবণগুলিও-_আগন ও 
সোমের পারস্পীরক যোগের কথা বোঝায় ( খ্. ১৯/১৩।৩, ঠাঠো২ )1 মধু 
কথাট সোমের উদ্দেশ্যে বহ্‌ ব্যবহৃত । 


সোমের কর্মের আলোচনায় জানা যায় সোম আগ্নঘর জনক 1৬৯ সোমপান 
করার পর খাঁষর প্রার্থনা-পীত সোম যেন আগ্ঘর মতট দীপ্ত করে তোলে 


৫৭ 101. 
৮ সমদ্ধে অগ্লৌ সুতসোম ঈটে-খ. 81২৫১ 
*» ত্বামগ্র আঁদত্যাস আস্যং ত্বাং জহ্বাং শুচরশ্চাক্রে কবে । 

ত্বাং রাঁতবাচে। অধ্বরেষু নশ্চিরে ত্বে দেব৷ হবিরদস্ত্যাহৃতমু- ঝা. ১১।১৩ 
৬০ খা. ৩।২৯।২ 


আঁধষবণফলকন্য় দারুময় অর্থাৎ কাষ্ঠীনার্মতও হতে পারে_ 
শ. ব্রা.__৩।৯।৪।৪ 


৬১ সুষ্বাস্ত সোমমাদ্রীভঃ-_খ. ১1৩৪।৩ 

৬২ অশ্মনোরন্তরাগ্নিং জজান- ঝ. ২।১২।৩ 

৬৩ খা. ৬।৩।৭-_তুঃ আনবাণ, বেদমীমাংসা-২য়, পৃঃ ২২৭ (চীকা ) 
৬৪ জাঁনতা অগ্নেঃ খা. ৯।৯৬।৫ 


ইন্দ্রাদ দেবগণের সঙ্গে সোমের সম্পর্ক ৬১ 


তাকে ।৬৫ আগ্রর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সম্বোধনগুলি কখনও কখনও সোমেরও 
সম্বোধনরূপে সংহিতায় উল্লিখত আছে। আগ্ন হচ্ছেন 'পুরোগা' 
(খু. ১/১৮৮।১১, ১০।১১০।১৯) সোমও সেইরূপ 'এ 'পুরোগা' (ধা. ।১০১।১২, 
৯।৬৬।২০) বিশেষণে ভূষিত । আগ্ন যেমন কাবক্রতুঃ খে. ৫।১১1৪, ৬১৬২৩) 
সোমও সেইর্প 'কাবক্রতুঃ খে- ৯।৯।১, ৯২৫৫, ৯।৬২।১৩) 1৬৬ আগ্ি 
এবং সোম উভয়েই দেবতার দৃতরূপে কম্পিত হয়েছেন ।৬৭ সোমের 
ন্যায় এই আগ্রদেবতাও ধজমানকে অমরত্ব দান করেন ।৬৮ সৌম্য মধুপানের 
জন্য আগ্রকে আহবান কর হয়। এই আগ্নই সমস্ত দেবগণকে সোমপানের 
জন্য ষজ্ঞগ্ছলে নিয়ে আসেন (খে. ১৪৫1৯) । 


সৌম্য আনন্দ লাভ করতে হলে আগ্মির ন্যায় উদ্ধীভিসারী অভাগ্লা থাকা 
দরকার । র্রাহ্মণাঁদতে বিধৃত আছে- গায়ত্রী, দেবতাদের জন্য সোম আহরণ 
করেছেন-_অগ্রিদেবতার ছন্দ এই গায়ত্রী, গায়ন্রীর আবির্ভাবও অগ্নি থেকে 1৬৯ 
এই দক 'দয়ে বিচার করলে মনে হয় সোমকে মত্যে পর্জন্যধারায় যাঁদ আহরণের 
বাসন করতে হয় তাহলে উদ্ধভিমুখী আগ্নর গাঁতই অবলম্বন করতে হয়- এই 
[হসাবে সোমসাধনার পরিপূরক হয়ে ওঠে আগ্নিসাধনা । এই আগ্মদেবতা 
তেজস্বরূপ, সমস্ত কিছুর তিনিই পাঁরণময়িতা । সোম রসস্বরূপ, সমস্ত কিছুর 
[তানি বর্ধায়ত। । বর্ধনের ব্যাপারে আগ্ন এবং সোম উভয়ই প্রয়োজন__ 
পারণামে আগ্মিরই মধ্যে রস অন্তনিহিত হয়--( 'সোমগোপা, পদাটি এই 
দিক 'দিয়ে সার্থক )। আগ্রঘ ও সোমের যৌগপদ্য তাই প্রত্যক্ষ । যজ্ঞের 
প্রকৃতিস্বর্প যে অনুষ্ঠান অর্থাৎ 'দর্শপূর্ণমাস' সেখানে পূর্ণমাস অনুষ্ঠানে আগ্মি 
এবং সোম বুগ্মদেবত ৷ যজ্ঞের মূল প্রয়োজন দ্রব্য ও দেবতা । আবার 
মন্ত্র এবং মনন এর মাধ্যমেই যজ্ঞ সম্পাদিত হয়, মন্ত্র ব বাক এবং মনন অর্থাৎ 
মন এই দুইটি যজ্ঞের সাধন ০ আগনকে বল৷ হয় বাকৃম্বরুপ এবং সোম 


শশা শী 


৬৫ আঁগ্নং ন মা সং মাথতং দদীপ-_ঝ. ৮৪৮৬ 


৩৬ 06 90177810115 ৫10615110 9011%11195 15 00061) 00170109100 ৯101) 4৯71১ 2) 
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৬৯৭ সোম দেবদূত ঝা. ৯৪&।২ 
আগ্র দেবদূত ঝা. ৯০৪1২, ড1১১।২৩, ৮1২৩৬, ৭১৫1৬ 
৬৮ খা. ১৩১1৭ 
৬৯ তত. ব্র_৩।২।১।১, এ. রা” _২৮।৬ 
৭*  বাগেব ধণ্থেদে। মনে। যজুবেদঃ- বুঃ উ. ১1৪1৫ 
বাচা চ হ মনসা চ যজ্ঞে। ব্ততে-_এ. ব্রা. &।৫১ 


৬২ বোদক ভাবনায় সোম 


হচ্ছেন মনের আধিপাঁতি এবং মনস্বরূপ-সমস্ত যজ্দের মূলীভূত এই দুই 
দেবতা, এইজ্বন্ই এই দুই দেবতার যোগ আত নিবিড় । প্রসঙ্গত বল৷ 
যেতে পারে খধেদের আদিতে 'আগ্ন শব্দ এবং যজুবেদের আদতে 'ইট' 
অর্থাং ইফ্‌ ব৷ অন্ন যা সোমস্বর্প, এই শব্দ দুইাটি এই দৃষ্টিতে তাৎপর্যবহ 1৯ 
এইজন্য যজ্ঞে সোমযজ্ঞের যে বেদী সেই বেদীর মধ্যে অশ্নির উপাস্ছিতও 
বহুলভাবে । 

সোম অমৃতস্বরুপ, এই অমৃতলাভের জনাই বৌদক খাঁষর প্রার্থনা । বিস্তৃ 
এই অমৃত লাভ ক'রে তাকে দেবতার কাছে উৎসর্গ করার হেতু কি ? স্বভাবতই 
মনে হয় অমৃতর্প সোমের অমৃতত্ব 'নিম্পান্তর জন্য যেমন: সোমরুপ হবোর 
সংস্কার প্রয়োজন তেমনি মন্ত্রপৃত করে তাকে পুনরায় আগ্নপৃত এবং দেবভোগ্য 
করে তোলার দরকার । এইরকম ভাবে অগ্নস্পশে দেবহব্যরূপে পারণত না 
হওয়া পর্যন্ত সোমের অমৃতত্ব সম্পন্ন হয় না--তাই সোম অণ্নিষ্পর্শে সঞ্জীবিত 
এবং দেবহব্যরূপে পারণত হয়ে অমৃতের আধার হন । আবার এই অমৃতস্পর্শ 
না পেলে আগ্রও সঙ্জীবিত বা বধিত হতে পারেন না-তাই এই দৃষ্টিতে আগ্নর 
ও সোমের যোগ একান্ত বাঞ্ছনীয় ।?১ 


আগ্মির প্রসঙ্গ আলোচনাতেই এসে পড়ে বিষ্ণুর কথা । বিস্ঃ, আঁদত্য, 
[বিশেষ করে সপ্তাদত্যের অন্যতম । আঁদত্যগণ সোমপ্রভাবেই বলবান 
( ধ. ১০1৮৫।২ ), আঁদাতিকে বলা হয়েছে সোমের স্বসা অর্থাং ভগিনী 
(খা. ১/১৯১।৬ )। বিষুর স্থান দ্যুলোক, আগ্ম বিষুর সেই তৃতীয় ধামকে 
অর্থাৎ পরমধামকে রক্ষা করেন ।৭২ আঁগ্ঘ ও বিষুর সহচার তাই সহজেই 
অনুমেয় । সোম সেই তৃতীয় ধামে যাবার অভিলাধী ।+5 অর্থাৎ বিষ্ণুর 
কাছেই সোম যেতে চান।৭৪ বিষ্ণুর যেটি পরমপদ তা হচ্ছে মধুর উৎস 
(খা. ১১৫৪৫) এবং এই সোমেরও স্থান সেই পরমব্যোমেই ধো. ৯৮৬।১৫)। 
বষুর যে তিনাঁট পদ সেগুলি মধুপূর্ণ ।7৫€ এক্ষেত্রে স্মরণীয়-এই সব উত্তিতে 
'মধূ' শব্দটি সোমেরই পর্যায়বাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত এবং সেগুলি বিষুঃ ও সোমের 
নিবিড় সাহচর্ষের ইঙ্গিতবহ । বিষুুকে বলা হয়েছে শগারষ্ঠ' ( খ. ১।১৫৪।২) 


* দুষ্টব্য_ তৈ. সং. (ভূমিকা ) পারভী 
৭১ অগ্নেরমৃতানিষ্পান্তরমূতেনাগ্নিরেধতে_ দ্রঃ পুরাণ ও বিজ্ঞান, পৃঃ ২০৬ 
৭২ জাতো বৃহন্নাভি পাতি তৃতীয়মূ__খা. ১০।১1৩ 
৭৩ তৃতীয়ং ধাম মাহষঃ 'সষাসন্- খা. ৯।৯৬।১৮ 
৭৪ সোমোহ্ষাত  বফবে_ খ. ৯৬৫২০, ৯।৬৪।২ 
৭« যস্য শ্রী পূর্ণা মধুনা-ঝা. ১1১৫৪1৪, তুঃ ধা. ৯৮৫ 
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অর্থাৎ গািরাশ্ছিত, সোমও পঁগারষ্ঠ' (খা. ১/৬২৪)। সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান 
আলোচনায় জান! যায় ষে সেখানে 'দীক্ষণীয়োষ্ট' নামক অনুষ্ঠানে 'আগ্ম ও বিষু' 
দেবতার্পে কম্পিত হয়েছেন । আবার এই সোমযজ্ঞেরই “'আতিথ্যেক্ট' নামক 
অনুষ্ঠানে অর্থাৎ সোম আনয়নের পর সোমকে আঁতীথিরুপে কষ্পনা করে যে 
ইঞ্টির বিধান সেখানে প্রধান দেবতা বিঃ এবং এই সোমযজ্ঞের উপসাঁদষ্টিতে 
ভাগ্নি, সোম এবং বিষুই দেবতা ।৭৬ এই প্রসঙ্গে দুহ্থানগত দেবতাগণের একটি 
প্রাসদ্ধ পরম্পরা উল্লেখ করা যেতে পারে-_অশ্বিদ্বয়, উষা, সাঁবতা, ভগ, সূর্য, 
প্ষা এবং বিষণ এই দেবতাগণের ব্রমালোচনায় স্পষ্টতই অন্ধকার থেকে 
আলোর 'দিকে এগিয়ে যাওয়া বা চেতনার ক্লামিক উন্নয়নের সংকেত স্পষ্ট হয়ে 
আছে, অনেকে এই কথা মনে করেন ।1৭ আপ্মির সঙ্গেও এই দেবতাগণের 
যোগ আছে এবং সেইজন্যই সোম ও আঁগ্নর আলোচনার সঙ্গেই বিষুগ্র 
আলোচন৷ স্বাভাঁবক ভাবেই এসে পড়ে । 


অনুরূপভাবে পাই সোম ও সূর্যের কথা । সোমকেই সূর্যস্বর্ূপ বল৷ হয় ।"৮ 
সোমই আঁদত্যের সঙ্গে ব৷ সূর্যের সঙ্গে সংগত হ'ন।1৯ সোমেরই জ্যোতি 
ছড়িয়ে পড়ে দুলোকের পৃষ্ঠে ।৮০ সোম সূর্যের রথে আরোহণ করেন ।৮৯ 
দধ্যাশির যে সোম সেই সোম সূর্যের মত শোভ৷ পায়।৮২ সোমই সূর্যকে 
আকাশে স্থাপন করেন ।৮৩ এই সমস্ত টীন্তগুলি থেকে সোমের সঙ্গে সূর্ষের 
অন্বয় সহজেই প্রতীত হয়। খাঁবর অনুসান্ধংসা যে সৌম্যচেতনার প্রতি, 
সেই চেতনায় খাঁষ জ্যোতির্ময় লোকে উপাক্ছিত হতে পারেন ।৮৪ অর্থাৎ 
সোমলোক হচ্ছে জ্যোতর্সর লোক, সূর্যের সঙ্গে সোমের সম্পর্ক তদনুসারেই, 
সোমধজ্ঞে সোমাভিষবের দিন প্রথম সোমাহাতি সূর্যের উদ্দিষ্ট | সোমযজ্ঞে 


৭১ এ. ব্রা. ১৩, ১1৪ 
৭৭ আনবাণ, বেদমীমাংসা_২য়, পৃঃ ৩৮৩ ( টীকা ) 

তুঃ সুপর্ণ 'যান সোমাহরণকারী তানই পররতাঁ সাঁহত্যে বষ্চুর বাহন। 
৭৮ সোমো দেবে। ন সূর্যঃ-_খা. ৯1৫৪।৩ 

অর্কস্য যোনমাসদমূ-খা. ৯।৫০।৪, তুঃ ৯/৬৪।৩০, ৯।২৫।৩ 
৯ সহ সূষেন রোচতে_খ- ১২৬, তুঃ ৯৬১1৭, ৯২৬ 
৮* তব শুক্রাসোহবয়ো  দাব্পৃষ্ঠে বিতদ্ধতে-_ ঝ. ৯।৬৬।৫, তুঃ ৯৬৬২২, ২৪ 
৮* খা. ৯৭৫।১ 
৮৯ সোমাসে। দধ্যাঁশিরঃ সুর্যাসে। ন দর্শতাসো-খা. ৯।১০১।১২ 
৮০ সূর্যং রোহয়ৎ দবি-_খ. ৯/১০৭।৭, তৃঃ খ. ৯।৮৬।২২, 

তুঃ খাঁষ সোমের নিকট করণ প্রার্থনা করেন_ খা. ৯৭৪1৬ 

৮৪ তব ক্ত্বা তবোতাভঃ জ্যোক্‌ পশ্যেম সূর্যমূ-_খধ. ৯1৪।৬ 


৬৪ বৈদিক ভাবনায় সোম 


অন্তর্যাম ও আগ্রয়ণ এই দুই গ্রহাহুত সূর্যের উদ্দেশ্যেই । সোমকে লক্ষ্য করে 
যেখানে বলা হয়েছে- “শুরু জ্যোতিরজীজনৎ, কৃষ্ণা তমাংাঁস জঙ্ঘনৎ” (৯।৬৬।২৪) 
অর্থাং শুত্র আলে জন্মিয়ে অন্ধকার দূর করেন এই সোম, সেখানে সোমের 
জ্যোতির্ময় রূপের কথাই স্পষ্$-_এবং এই দৃষ্টিতে সূর্যের সঙ্গে সোমের সহচার 
সহজ । শুধু সাযুজ্যের কথাই নয়, আগেই বল৷ হয়েছে সোমের সূর্যবূপের কথাও 
খাক্‌ সংহতায় স্পষ্ট । ইন্দ্রের সঙ্গে সোমের সম্পর্কের কথা আমরা আগে 
আলোচনা করেছি-ইন্দ্রদেবতাও অনেক স্থলে সূর্ধরূপে স্কুত হয়েছেন 
ধো. ৩।৩৯।৭)৮৫, বিষ্ণও সপ্তা্দিত্যেরই অন্যতম, যার সঙ্গে সোমের যোগ 
ঘানষ্ঠ, সুতরাং সাধারণভাবে এই আলোচনায় সোমের জ্যোতির্ময়তার ব সূর্ব- 
রূপের কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।৮৬ 


এই প্রসঙ্গে আসে সোম ও সূর্যার কথা । সোম ও সূর্যা অবশ্য খথেদে 
কোনো সৃন্তাবশেষে স্তুত হ'ন নি, কিন্তু 'বাঁভন্স্থানে সোম ও সূর্যার কথ 
আছে। প্রধানভাবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় সোম ও সূর্যার বিবাহ 
সম্বন্ধীয় সৃত্তটি খো. ১০1৮৫) । এই সূর্ধা কে, সে সম্বন্ধে জানা যায় সূর্যদ্রাহতা। 
এই সূর্য । সূর্যপশ্রী অর্থেও এই শব্দটি প্রযুন্ত হতে পারে ।৮৭ শ্রদ্ধ। এই সূর্যারই 
নাম। অনেকে বলেছেন সূর্যা হচ্ছেন কাঁবতাধিষ্ঠান্রী দেবী ।৮৮ এই সূর্যদ্হিতা 
যেমন এই সোম আহরণ করেন তেমাঁন এই সোমের সংস্কারও করেন ।৮৯ 
অর্থাৎ সোমের সঙ্গে সূর্যার মিলন সোমের পাবিন্রতাকে বাঁড়য়ে তোলে, সোমের 
মার্জনের কথায় পাই সোম সূর্যরশ্মির দ্বারা পাঁরশোধিত হয়।৯০ সূর্যদ্ুহিতা 
যাঁদ রশ্মির্পা হ'ন তাহলে জ্যোতিরূপে সোমের সঙ্গে তার সহচার অবান্তর নয় 
এবং হৃদয়ের আকুতি হতে জাত শ্রদ্ধার্পা যাঁদ হ'ন তাহলেও সেখানে আনন্দের 


৮৫ তৃঃ ঝা, ৮৯৩1৪, 
দুষ্টব্য- সত্যব্রত সামশ্র্মী, সামবেদসংহিতা, পৃঃ ৪২৪, ৪৫৮ 
*৬ তুঃ আধ্যাত্বিক দৃষ্টিতে সোম ও সূর্যের মিলনকে ইড়া ও 'পিঙ্গলার মলনরূপে 
ব্যাখ্যা করা হয়েছে--পরবতাঁ অধ্যায় দুষ্টব্য । 
৮৭ আঁনবাণ, বেদমীমাংসা ২য়, পৃঃ ২৮৪, ৩৫২ 
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তুঃ উত বামুষসে। বুধি সাকং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ_খা. ১/১৩৭।২ 
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কথাই আসে। সুতরাং আনন্দম্থাতি সোমের সঙ্গে ঠার যোগও স্পঞ্ট হয় । 
সামস্তুত বা হৃদয় থেকে উৎসারিত হয় তাই-ই সোমযজ্জে সোমকে পবমান 
করে তোলে । সোমযজ্ঞে তাই সামগানের ব্যবহার আবাশ্যক । 

উষা ও আশ্বদ্বয়ের সঙ্গেও রয়েছে সোমের কথা । সোম উষাকে শুচি বা 
পাঁবন্ত করে তোলেন ।৯১ উষার সুপতীত্ব এনেছেন এই সোম ।৯২ সোম দ্বয়ং 
উষাকালে 'বরাজমান হয়ে শোভ৷ পান ।৯৩ অশ্বিদ্বয় সোমপান করেন উষার 
সঙ্গে মিলিত হয়ে ।৯৪ সোম যাঁদ জ্যোতির জনক হ'ন তাহলে উষাকালে 
জ্যোতর আঁবর্ভাবলগ্নে সোমের উপচ্ছিতি স্বাভাবিকভাবেই স্বীকার করতে 
হয়। কারণ সোম বা জ্যোতি, উবার আবির্ভাবের পরই পাঁরশোধিতরূপে প্রকাশ 
পান । এই উষার সঙ্গে যক্তীয় দৃষ্টীতে আগ্মিরও যোগ বিদ্যমান ।৯৫ 

আশ্বদ্বয় সৌম্য মধু পান করেন।৯৬ মধু দ্বারা তারা পূরণ করেন 
শতকুন্ত।৯৭ এই অশ্বিদ্ধয়ের সঙ্গে রয়েছে যে চমসম্থালী তা মধুপর্ণ।৯৮ 
তারা রথ যোজনা করেন মধুর জন্য এবং তাদের রথও মধুপূর্ণ থাকে ।৯৯ 
দনারগ্ে উষার সঙ্গে মিলিত হয়ে আশ্বদ্ধয়ের সোমপানের কথা যেমন পাই 
তেমন 'দনাস্তেও আশ্বিদ্ধয়ের সোমপানের উল্লেখ আছে ।১০০ বিষুঃ$ট পরম 
জ্যোতি, সেখানে মধুর উৎস, একথা আমরা আগে উল্লেখ করোছি,১৯০১ সেই 
জ্যোতর প্রকাশের প্রথম পবেও মধুচেতনা- পরোক্ষভাবে মধুচেতনার বা আনন্দ- 
চেতনার ব্যাপ্তর কথা স্মরণ করায় । খকৃসংহিতায় সোমের 'মধু' শব্দে উল্লেখ 
প্রাসদ্ধ । সোম নিজে মধূমতাঁ ধারা সৃষ্টি করে এগিয়ে চলেন, সবন্র এখানে মধু 
বা সোম আনন্দচেতনার জ্ঞাপক এবং এই চেতন! সবন্র ব্যাপ্ত । যেমন আদতে 
জ্যোতির আ'বর্ভাবে, তেমনি অস্তে জেোনোতির চরম ভাস্বরতায় । 


৯১ শ্ঁচন্মন উষসশ্চকার- খ. ৬।৩৯।৩ 

৯২ অয়মকৃণোৎ উষ্সঃ সুপত্রী৮ খা. ৬1881২৩ 

৯৩ রেভে। ন পূবারুষসো। বিরাজীত-খ. ৯৭১৭ 

৯৪ সজোষস। উবস। সূর্যেন চ সোমং পিবতমশ্থিনা- খা, ৮৩৫ 
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৯৬ ধা, ১০1৪১।৩, ১।১১৯২।২১, ১০৪০৬ 

৯৭ শতং কুন্তান আসণ্তং মধূনাম খা. ১১১৭৬ 

৯৮ দুঁতিং বহেথে মধুম্তমশ্থিনা_ খা. 818৫1৩ 

৯৯ পূর্ণং রথং বহেথে মধব আঁচতং তেন দাশ্বাংসমুপযাথো আঁবনা- ঝা. ১/১৮২।২ 
১০* নাসত্য। তিরোহহনং জুষাণা। সোমং 'পিবতমান্রিধ। সুদানূ-_ খা, ৩৫৮1৭ 

১০১ শৃবফোধ পদে পরমে মধব উৎসঃ খা, ১।১৫৪1৫ 


৬৬ বোঁদক ভাবনায় সোম 


সীবতা, ভগ, মির, বরুণ এই দেবতাগণের সঙ্গে সোমের উল্লেখ পৃরোন্ত 
দেবতার মত বিস্তারিতভাবে না থাকলেও সোমদেবতার আলোচনায় এই সমস্ত 
দেবতার কথা আসে । সাবতার কথা পাই খকৃবেদের নবম মণ্ডলের দু'টি 
সৃত্তে।৯০২ অবশ্য সম্পূর্ণভাবে এক একটি সৃস্ত এই দুই দেবতার উদ্দেশ্যে 
ডাদ্দষ্ট নয়_ এদের উল্লেখ আছে সৃত্তাংশে | সবিত। সম্বন্ধে বলা আছে তিনি 
সোমের মতই অমরত্ব দাত। (খা. 81৩8২ )। সাঁবত। দেবত৷ সম্বন্ধে বলা 
হয় 'সাঁবতা' শব্দাট আদতে দেবতার বিশেষণর্পে ব্যবহৃত হ'ত, পরে এইটিই 
দেবপধায়ে উন্নীত হয়েছে 1৯০৩ মন্র ও বরুণ কোথাও যুগ্মভাবে, কোথাও বা 
এককভাবে খকৃসধাহতায় স্তুত হয়েছেন। এদের সঙ্গেও সোমের সম্পর্ক সবাদত । 
বরুণই সোমকে আদতে স্থাপন করেছেন।১০৭ বরুণের মতোই সোমও রাজ। 
সম্বোধনে ভূষিত এবং সোমের ব্রত ও বরুণের ব্রত একই ।১৯০৫ সোমযজে 
সোমবক্রয়ের পর যতক্ষণ পর্যন্ত আসন্দীতে অর্থাৎ সোম স্থাপনের জন্য কাষ্ঠাসনে 
সোমকে স্থাপন কর৷ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সোম বরুণেরই আঁধকারে, অর্থাৎ 
ততক্ষণ পর্যন্ত সেই সোমরূপ হব্যটিকে বরুণাঁধদৈবত বলা হয়ে থাকে। এই 
বরুণের সঙ্গে যেমন সেই রকম মিত্রের সঙ্গেও সোম আহ্বত। বলা 
হয়েছে সোম মিন্রের সদনেই থাকেন।১০৬ ভগ্গ দেবতার কথ যাঁদও 
সপ্তাঁদত্যের মধ্যেই এসে পড়ে তবুও অন্যত্র ভগ্গ এবং সোমের উল্লেখ দেখ৷ 
যায় ১০৭ 

সোমের সম্পর্কে বিশেষভাবে প্ষা দেবতার কথ৷ আলোচ্য । পৃষা ও 
সোমকে লক্ষ্য করেই একটি সৃন্ত খকৃসংহিতার পাওয়া যায় (খা. ২৪০ )। 
বশ্বের রক্ষাকতার্পে সেই সৃত্তে সোম এবং পৃষা দুইজনেই স্তুত হয়েছেন ।৯০৮ 
পৃষা দেবতাকে বল! হয় 'ভূবনস্য গোপা" সেজন্য তাকে আঁদতের অন্তর্গত বলা 
যেতে পারে । সোম ও পৃষ। দুইজনই ধাঁশান্তর বর্ধক, তাদের বল! হয়েছে 
ধীজবন, অর্থাৎ ধাঁশান্তর প্রেরক বা বর্ধয়িতা । পৃষা দেবতা অভীষ্ট পথের 


১০২ খা, ৯৮১1৪; ৯১১০৬ 
১০৩ 98101 585 15 2 06501109115 9010151 200 2151/2105 200211790 £. 
519680121 00916101) 060011118 (16 ৪০৫ ০01 56117701191101). 
9, ৪, 9199৬46১ 9111, ৬০1, 5, 7, 30 
১০৪ দাবি সৃষমদধাৎ সোমমদ্রৌ_খা. ৫1৮৫।২ 
১০৫ রাজ্ঞে। নু তে বরুণস্য ব্রতাঁণ_ খা, ১৯১।৩ 
১০৬ শমন্তস্য সদনেষু সীদাত-_খা. ৯৮৬।১১, তুঃ ৯/৬৪।২৪ 
১০৭ খা, ১৯৭৮ 
১০৮ জাতে 'বশ্বসা ভুবনস্য গোপো! দেবা অকৃপ্বন্‌ অমৃতস্য নাভিমৃ-_ধা. ২৪০1১ 


ইন্দ্রাদ দেবগণের সঙ্গে সোমের সম্পর্ক ৬৭ 


সন্ধান দেন১০৯, সোমও 'গাতুবিৎ' এবং 'পথন্ঞ' ।৯১০ সোমের দ্বারাই পূর- 
পরুষেরা হারিয়ে যাওয়া গ্রোধন উদ্ধার করেছেন।১১১ একস্থানে উল্লিখিত 
আছে দেবতাগণ পৃষার ধনে ধনী১৯২, সোমের ধনদাতৃত্বের কথার সঙ্গে পৃষার 
অন্বয় তাই সুস্প্ট । 

পর্জন্যদেব এবং সোমের প্রসঙ্গ অবশ্য আগেই আলোচিত হয়েছে । পর্জন্য 
সোমের তা (খা. ৯৮২1৩) কারণ পর্জন্য বৃষ্টি আনেন এবং এই বৃষ্টির 
ফলেই ওষঁধিতে গর্ভসপ্টার হয় ।১১৩ সোমর্প ওষাঁধর মধ্যে রসপুষ্ঠ বৃষ্টির 
দ্বারাই হয়ে থাকে । ওবাঁধর বৃদ্ধি অর্থাং সোমের বাঁদ্ধ। 

অন্তরীক্ষের দেবতা বায়ু সোমের রক্ষক এবং প্রথম সোমপানকারী ।১১৪ 
বায়ুকে লক্ষ্য করে 'পৃবপা' ( খ. 81৮৬।১ ) এবং 'শুঁচিপা' অর্থাৎ শুদ্ধসোমগ্রহণ- 
কারী শব্দট ব্যবহৃত হয়েছে । যাঁদও ইন্দ্র শুদ্ধ সোম পান করেন, 'শুঁচিপা” 
শব্দট প্রধানত বিস্তু বায়ুকে লক্ষ্য করেই ব্যবহৃত । বায়ুর গৃহেই রয়েছে 
অমৃতের ভাও।১১৫ ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দেশ্যে সোমাহুতির উল্লেখ অবশ্য বহু 
জায়গায় মেলে ।১১৬ প্রার্থনা জানানো হয়েছে-সোম আসুন বায়ুর সঙ্গে 
মালত হয়ে ।১১৭ 

আরও একটি সৃত্ত লক্ষণীয় যেখানে সোম বা 'আপ কে লক্ষ্য করে স্তুতি 
রয়েছে ।১১৮ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে দেখা যায় সোমরসের সঙ্গে জল মেশানে। হয় । 
এই “আপ যেমন পৃথিবীতে তেমাঁন অস্তরীক্ষেও আছেন। সোমের প্রসঙ্গে 
যেখানে 'আপত এর উল্লেখ আছে তা অনেককর স্বর্গীয় আপকেই বোঝায়, অনেকে 


১০৯ ত্বং রাঁজষ্টমনু নোৌষ পন্থামু-_-খ. ১।৯১।১ 
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৬৮ বোদক ভাবনায় সোম 


এই মন্তব্য করেন ।৯৯৯ এই সৃত্তের যেটি শেষ ধক সেখানে বলা হয়েছে 
'যে- “উন্ভিজব্গ দুষ্ধতুল্য রসে পারপূর্ণ, আমার এই স্তীতবাক্য রসময় দুদ্ধের 
সাররসপর্ণ। এই সমস্ত বস্তু দ্বারা আমাকে শোধন কর” ১২০ অন্তারক্ষলোকে 
মরুৎমাত৷ পৃশ্শি শিশু সোমের বর্ধনের 'নামত্ত 'আশির্; মোক্ষণ করেন ।১২ ১ 
সোম কোথাও কোথাও “অপাং গন্ধব” নামে উল্লিখিত ।১২২ অস্তারক্ষেও 
সোম থাকেন,১২৩ কাজেই গন্ধব এবং আপের সঙ্গে সোমের সহচার 
স্বাভাঁবক । খকৃসংাহতায় গন্ধবগণের সঙ্গে অগ্সরাগণের উল্লেখ আছে । 
গান্ধবগণ সোম রক্ষা করেন।১২৪ আগেই গন্ধবলোক থেকে সোমাহরণের কথা 
বলা হয়েছে । কখনও কখনও 'গন্ধব' বলতে দিব্য গন্ধবও বোঝানো যেতে 
পারে৷ গন্ধবের বাসস্থান উর্ধে (খ. ১০।১২৩।৭ )। এই গম্ধবকে বলা 
হয়েছে পৃথিবীর পাঁতি।১২৫ শবশ্বাবসু' সূর্যের বিশেষণ, তাঁনই দেবগন্ধব, 
অতএব মনে কর৷ যেতে পারে সূর্যই সোমকে রক্ষা করেন।৯২৬ 


'অপাং নপাৎ, সোমের মধুমতী ধার সৃষ্টির সহায়তা করেন, এটি আবার 
আগ্ঘরও একাঁট রূপ ।১২৭ আপা ব৷ জলের সঙ্গে সোমের যোগ স্পষ্ট । এই 
'আপত-এর মধ্যেই সোম থাকেন।১২৮ ওষধির মধ্যে গর্ভরূপে থাকেন আগ্ন, আবার 
এই আগ্ন জন্মলাভ করেন “আপ, থেকেই ।১২৯ “অপাং নপাং” যান তার 
নিকট মধুপূর্ণ আপ্‌ দেওয়ার ভরন্য প্রার্থনা জানানে৷ হয়েছে ।৯৩০ অনেকে 
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91২, 7১910 1, 0. 35 
০. যত্রামূর্ধহ্বতীরাপঃ- খা. ৯১১৩৮ 
১২০ পরয়স্বতীরোষধয়ঃ পয়স্বম্মামকং বচঃ_খা. ১০।১৭।১৪ 
১২১ শ্রীণন্তি ধেনবঃ শিশুমৃ-_খা. ৯।১।৯, তুঃ খা. ৯৯৩1৩ 
১২২ অপাং গন্ধর্ববং 'দব্যং-খা. ৯।৮৬।৩৬ 
১২৩ খা. ৯২৫৬, ১/৩১।২ 
১২৪ গন্ধর্ব ইথ। পদমস্য রক্ষাতি_খা., ১৮৩1৪ 
১২৫ 'দিব্যো গন্ধর্বব ভুবনস্য যস্পাঁতরেকঃ_অথব ২।২।১ 
১২৬ খা, ১০।১৩৯ 
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১২৮ অপৃস্বস্তরমমূতং অঞ্ষু, ভেষজমৃ- ঝা, ১।২৩।১৯ 

তুঃ খা, ৭৪৯।৪ 
১২৯ তমোষধীর্দাধরে গর্ভমৃত্বয়ং তমাপো অগ্নিং জনয়স্ত মাতরঃ- খা, ১০।৯১।৬ 
১৩* অপাং নপাৎ মধুমতীরপে। দা যাঁভারন্দ্র৷ বাবৃধে বাধায় । খা. ১০1৩০।৪ 


ইন্দ্রাদ দেবগণের সঙ্গে সোমের সম্পর্ক ৬৯ 


বলেছেন "দব্য আপত এবং "দব্য সোম' প্রায়ই একরূপ।১৯৩১ আপ এর: 
সঙ্গে সোমের প্রীতির কথার উল্লেখে উভয়ের সহচারের গুরুত্ব বোঝা 
যায়_বলা হয়েছে সোম, স্্রীরুপ আপ্‌ এর নিকট মর্য্য বা পুরুষরূপে গমন 
করেন ।১৯৩২ 


রুদ্রদেবতা যাঁদও খখেদে বিষুর মতই অনেকাংশে অপ্রধানরূপেই কীতিত, 
সোম ও রুদ্র কিন্তু একটি সূক্তে যুগপৎ স্তুত হয়েছেন ( খা. ৬1981১-৪ )। 
সেখানে বলা হয়েছে রুদ্রদেবতা এবং সোমদেবতা উভয়েই শন্ত্রপাঁণ 1৯৩৩. 
সোম ও রুদ্রের বর্ণনায় অনেক সাম্য আছে । সোম ও রুদ্র উভয়েই ধনদাত৷ 
(খ. ৬1৭81১ ) সোম ও রুদ্রের উপসনাতেই বরৃণের পাশ হতে মুন্তিলাভ সম্ভব 
হয় ( খা. ৬।৭৪18 )। পরবর্তী যুগে রুদ্রদেবতা একাদশ আদিত্যের মধ্যে 
গণ্য হয়েছেন এবং প্রাধান্য পেয়েছেন বিষ্ণুর মতই । জ্যোতি বা শান্তর 
বিচারণায় রুদ্রের সঙ্গে সোমের যোগ স্পষ্ট । 


সোম ও রুদ্রের অস্ত্র এক । সোম ধনুবাণ নিয়ে চলেন, বুদ্রও ধানুকী । 
মরুদ্গণ রুদ্রপুর, পৃশ্শি হচ্ছেন মরুৎমাতা ( খ. ৯৩৪1৫ ), ইন্দ্রের বৃন্নবধে মরুদ্গণ, 
সহায় হ'ন, সুতরাং সাক্ষাৎ ও পরম্পরাভাবে রুদ্র ও সোমের যৌগপদ্য আছে । 
খকৃসংহিতায় কোথাও কোথাও অগ্নিকে রুন্ররূপে স্তুতি করা হয়েছে বলে মনে 
হয়।৯৩৪ সোমদেবতা এই সমস্ত দেবতা ছাড়া, বৃহস্পাত, রক্ষণস্পাঁত, 
সরস্বতী, অর্ধমা, আঁদাতি, বাকৃ, ত্বষ্ট।, বিধাতা, 'নিখ্খাত প্রভীত দেবতাগণের 
সঙ্গেও প্রসঙ্গরূমে উল্লীখত হয়েছেন । প্রত্যেকাট দেবতার বিশদ ও বিস্তারিত 
আলোচনায় সোমের সঙ্গে সেই সেই দেবতার 'নিগৃঢ় যোগের কথাও স্পঞ্জ হয়ে 
ওঠে । 


পৃর্োন্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তই এসে পড়ে যে পৃথিবী, অন্তারিক্ষ 
এবং দ্যুলোক এই তিনস্থানগত দেবতার সঙ্গেই সোম যুন্ত আছেন । এই সোম 
দেবতাগণের নকট কখনও আঁধভূতর্পে অর্থাৎ হব্যরূপে 'প্রয়, কখনও দৈব- 
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১৩২ যাভঃ সোমো৷ মোদতে হর্যতে চ কল্যাণণীভির্যুবতীভির্ন মর্যঃ-_খধা. ১০।৩০1৫ 
১৩৩ তিগ্যায়ুধো_খা. ৬19818 


১৩৪ খা, ২১৬ £ 
০ 1911) 2২১৬, ৬০01. 37, 1. 142 


5০0 বোদিক ভাবনায় সোম 


সদনে দেবতার্পে সকলের সহচারী । দেবতার পেয়রূপে, দেবতার্ণপে এবং 
দেবতার আনন্দর্ূপে১৩৫ সোম দেবগণের সঙ্গে আশ্বিত। স্বভাবতই এই 
দৃষ্টিতে সোমচেতনার ব্যাপকতা প্রতীত হয় । সোমের সাধনা 'ভিন্ন দৈববোধের 
পূর্ণতা কখনই সম্ভব নয়_এইজনাই সমগ্র বৈদিক সাহিত্য ব্যাপ্ত করে সোম 
বিরাজিত। 


১৩৫ দেবানাং সুম্রঃ- খা. ৯।৮৪।৩ 


ইন্জাঁদ দেবগণের সঙ্গে সোমের সম্পর্ক ৭১ 


ভশ্রিমভভ ন্ুভিভে ০োস্ম 


আধভূত এবং আঁধদৈব সোমকে বিশেষভাবে বোঝবার জন্য য্ঞীয় দৃষ্টিতে 
সোমের আলোচন। প্রাসাঙ্গক হয়ে পড়ে । কেননা বোঁদক যজ্ঞে সোম দেবতা- 
রূপেও যেমন তেমনি দ্রবরূপেও গৃহীত আছেন । এই হজ্জভূমিতে সোম ত্য 
এবং দিব্য এই দুইরূপে উপাস্থিত আছেন শুধু এই কথাই নয়, হব্যরূপে এবং 
হব্যভুক দেবতারূপে সোমের এই উপাস্থাত যজ্ঞভূমিতে সোমের স্বতন্ত্র বোশষ্ট্ের 
পরিচায়ক । সোমের প্রকৃত স্বর্প অনুসন্ধানে যজ্জীয় দৃষ্টিতে সোমের আলোচন৷ 
তাই অপারহার্য ৷ 


বোঁদক ভাবনার আনুষ্ঠানিক রূপায়ণ ঘটেছে যার মধ্যে, তা হ'ল যজ্ঞ । এই 
যক্জকে বাদ দিয়ে বোদক ভাবনার কথা আলোচনা অবান্তর । আবার এই 
যজ্ঞের কেন্দ্রে সোমের এবং সোমযজ্ঞের স্থান। সুতরাং যজ্ঞ ও সোম এই 
আলোচনা একাস্ত আনুষাঙ্গক । 


যজ্ঞ কথাটি “/যজ্জ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ উপাসনা করা। উপাসন৷ 
দুই রকমই হতে পারে, আন্তররূপে এবং বাহযরূপে | ধ্যানের ব৷ মননের মাধমে 
যে উপাসনা তা হ'ল আন্তর উপাসনা এবং কর্মের মাধ্যমে যে উপাসনা ত৷ হ'ল 
বাহ্য উপাসনা | যজ্ঞ কথাঁট এই দুইরূপ উপাসনাকেই লক্ষ্য করে প্রবৃত্ত হয়েছে 
বলে মনে করা যেতে পারে। যজ্জের সংজ্ঞ। দিতে গিয়ে শ্রোতসূরকারের৷ 
বলেছেন১- দ্রব্য, দেবতা এবং ত্যাগ এই নিয়ে হ'ল যজ্ঞের রূপ। দ্রব্য বলতে 
যজ্জীয় হব্য এবং দেবত। তাঁনই ধার উদ্দেশ্যে সেই দ্রব্য এবং ত্যাগ হচ্ছে সেই 
দেবতাকে লক্ষ্য করে দ্বব্যাটির উৎসর্গ বা সমর্পণ । ঘাঁন যাগ করেন তিনি 
হচ্ছেন যজমান । এখানে কতকগুলি কথা অবশ্যই স্মরণ করতে হয়। প্রদেয় 


১ কা শ্রো. ১১।২ 
২ যজ্ঞ ও যাগ্প একই পর্যায় শব্দ- ইঞ্টি যজ্ঞের অবান্তর ভেদ- ইন্টি শব্দটিও »/যজ 


ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন-প্শুতদ্রব্দেবতাকা অপ্রাণিদ্রুব্যক৷ ক্রিয়া ইস্টয়ঃ”। 
মীমাংসাপরিভাষা, পৃঃ ২৩ 


তুঃ দেবতামুদ্দিশ্য হবিজ্ত্যাগমা্ং যজ্ঞ িরলাহ্ালিত প্ রতুঃ 
তৈ, সং. ৩।১।৭ (সায়ণ ) 


৭২ বোদক ভাবনায় সোম 


দ্রব্যাট ঘজমানের প্রিয় এবং দেবতারও আভিলষিত। দ্ুব্যটির উৎসর্গ হয় আগ্নতে 
সেই দেবতাকে স্মরণ করে, আগ্মই এই হব্য সেই সেই দেবতার কাছে পৌঁছে 
দেন।৩ যখন দ্রব্যাটি উৎসর্গ করা হয়, তখন দেবতাকে স্মরণ করার জন্য 
অনুকূল মন্ত্রো্চারণ কর! হয় । যজমান এই যজ্ঞানুঠঠানের মাধ্যমে দেবসাযুজ্য 
কামনা করেন- যজ্দের তাই-ই লক্ষ্য_-_ অবশ্য যাঁদও বিভিন্ন 'বাভন্ন কামনাপুরঃসর 
কাম্য যজ্জের অনুষ্ঠান আছে, তবুও নিত্য যজ্ঞের লক্ষা হিসাবে দৈবসাধুজ্য লাভ 
করাই যজমানের বাসনা বলে গণ্য করা যেতে পারে । যজ্ঞের প্রবৃত্তিলগ্গে 
যজ্ঞানুষ্ঠানে এবং বজ্ঞান্তে দৈবসাযুজ্যর্প ফল লাভের আকাক্ষায় একই চেতনা 
আঁদ থেকে অন্ত পর্যন্ত যজ্ে ব্যাপ্ত আছে। এই দৈব চেতন যেমন অনুষ্ঠান- 
পরতায় তেমনি ধ্যানতন্ময়তায়ও স্বীকার করতে হয় । বল! যেতে পারে যজ্ঞে 
দেবতা ধ্যানের মাধ্যমে এবং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জমানের কাছে প্রাতভাত হ'ন। 
এই যজ্জঞে দ্রব্যোৎসর্গের ব্যাপারে নিছক আদানপ্রদানের ভাবই বিদ্যমান একথা 
বল৷ সঙ্গত নয়; কেনন। পরিদৃশ্যমান সব কিছুই দেবতার রূপ । সুতরাং দেবত। 
যখন সবাঁকছুর মধ্যেই বর্তমান, তখন যে দ্রব্যটি জমান উৎসর্গ করবেন সোঁটও 
দেবতারই । অতএব যজ্ঞে দেবতাকে যা দেওয়৷ হচ্ছে তা দেবতারই দ্রুব্য। এই 
হিসাবে যজমানের নিজস্ব কোনে বিষয় দেবতাকে দেওয়া হচ্ছে ন৷ কিন্তু এই 
যন্দ্রসাধন। শুধুমার্র দৈবত চেতনাকে জাগিয়ে রাখার উপায় মানত । দৈবচেতন৷ 
নিত্য জাগর্ক থাকুক এই বাসনাই যজ্ঞসাধনার মাধ্যমে ব্যজিত হয় । 


এই যজ্ঞের প্রবর্তন কখন কিভাবে হয়োছিল, সে প্রশ্নের সমাধান সহজ নয় । 
কেনন৷ যজ্ঞে ব্যবহৃত মন্ত্র, যজ্জের দেবতা, উৎসর্গের মাধ্যম আগ্ন এই সবাকছুর 
প্রকৃত স্বর্প বুঝতে না পারলে যজ্ঞন্বর্প বোঝা সম্ভব নয়। এছাড়া যজ্ঞসাধন। 
এবং মন্ত্রচেতনা এই দুইয়ের মধ্যে কোনাঁটি আগে তারও সম্বন্ধে বিতর্ক আছে৪, 
কেননা যজ্ঞ কেবলমান্র অনুষ্ঠানেই সীমিত নয় । এই যজ্ঞে যেমন বাঁহরঙ্গরূপে 
অনুষ্ঠান আছে তেমনি দেবতার স্মরণ, শঙ্ত্র, স্তোন্র বা সামগানের ব্যবহার আছে, 
যেগুলি অনেকাংশে আন্তরোপাসনার কথা স্মরণ করায়। যজ্ঞের দ্রবা, দেবতা এবং 
্ব্যাটির উৎসর্গরূপ অনুষ্ঠান এই তিনটি আবিনাভূত, অতএব দেবতার স্মরণর্প 
বিষয়টিও সামাগ্রকভাবে যন্্রভাবনায় যুন্ত আছে। যজ্ঞ মন্ত্রচেতনাবিহীন হতে 


৩ অথাবহাঁসি সুমনস্যমানে। ভাগং দেবেভ্যঃ হাবষঃ সুজাত-_খ. ১০1৫১।৭ 
৪ 98011009619 0116 500] 01 ৬6৫৪ : নু 15 01061 (0218 106 109100105 001: 1069 
৮/515 ০017190955৫ 101 169 ০6190126101), 7185 16201)1756 01 01১6 ৬5৫৪৩, ০. 199 


তুঃ আম্মায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানামৃ--জৈ-. সূ ১।১।১ 


আঁধবজ্ঞ দৃষ্টিতে সোম ৩ 


পারে না এবং এই মন্ত্রচেতনার মধ্যে যজ্ঞচেতন। ব্যস্ত-_সুতরাং মন্ত্র ও মন্ত্রসহায়ক 
অনুষ্ঠান এই দুইটির যোগপদ্যই অভীষ্ট 'সদ্ধির অনুকূল ।৫ 

এই যজ্জঞচেতন। বহু প্রাচীন । প্রাচীন রীতি অনুসারেই বোঁদক খাঁষগণ 
এই যজ্ঞানুষ্ঠান করেছেন ।৬ বলা হয়েছে-দেবযজ্ঞের আদর্শে মানুষ এবং খাঁষগণ 
মনুষাযজ্ঞ গড়েছেন । দেবষজ্ঞের স্বরুপ বলতে বলা হয়েছে, সেখানে 'বশ্বদেব 
জমান এবং পরমদেব যজনীয়-।৭ দেবতারা এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছেন । এই 
যজ্জকে পাওয়ার জন্য দেবতাদেরও প্রয়াস আছে ( খ. ১০।৯০।১৬, ১০1৬২ )। 
যান যজ্ঞ করেন না দেবতা তার সঙ্গে সখ্যস্থাপনে অনিচ্ছুক । পাঁণরা সোমযজ্ঞ 
করে না তাই ইন্দ্র তাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন না (খা. 81২৫৭ )। 
যজ্জের যে আগ্নি সেই অগ্নিকে 'যম' প্রথম আবিষ্কার করেন ( খ, ১০1৫১।৩ )। 
প্রজাপাঁত স্বয়ং যজ্ঞ করেছেন দেবতাদের জনা । অথবার বজ্ঞানুষ্ঠানের কথা এই 
প্রসঙ্গে সরণযোগ্য ॥ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য ষে ভূমি সেই ভূঁম বিস্তীর্ণ করেছেন 
বিষু। ও ইন্দ্র খে. ৭৯৯1৫) । এই যজ্জ্রকে বলা হয় 'ভূবনস্য নাভিঃ ব৷ বিশ্বের 
কেন্দ্রস্বরূপ (ধা. ১/১৬৪।৩৫ )। এছাড়া কোথাও কোথাও যজ্জ্কে সবময়রুপে 
বা অনন্তরূপেও কল্পনা করা হয়েছে--যাবতীয় সৃষ্টির মূল এই যজ্ঞ ।৮ পরবর্তী- 
যুগে বিশেষত ব্রাহ্মণসাহিত্যে প্রজাপাঁত এবং বিষুণ এই দেবতাদ্বয় যজ্ঞমূতিতে 
স্তুত হয়েছেন । প্রাচীন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে খকৃসংহিতায় বিশেষভাবে যজ্ঞকর্তা মনু 
(খা. ১০।৬৩।৭ ) আঁঙ্গরা ও যযাঁত (খ. ১/৩১।১৭ ) ভূগু ও আঙ্গরা (খা. 
৮1৪৩।১৩ ) অথবা ও দধ্যও (খ. ১।৮০।১৬ ), দধাঙ., আঙ্গরা, আনন, কথ 
(খ. ১/১৩১।৯ ) এবং অথবা (খ. ১।৮৩।& ) প্রভৃতির উল্লেখ মেলে ।৯ 


সুতরাং যক্দ্স্বরূপের বিস্তৃত আলোচনায়, দেবতাদের এবং প্রাচীন খাঁষগণের 
অনুষ্ঠানের কথা ভাবতে গেলে 'যজ্ঞ' শুধুমান্ন দেবতার অনুগ্রহলাভের উপায় বলে 
গণ্য হ'ত এইরকম ধারণ৷ সঙ্গত হয় না। 


৫ তুঃ "জ্ঞানযজ্ঞই সাধ্য, দ্রব্যজ্ঞ তার সহায়ক মান্র“_এ তত্ুট। বোদিক খাঁষদের যে 
অপারজ্ঞাত ছিল না তার অজজ্র প্রমাণ এঁ সংহত। ও ব্রাহ্গণ থেকেই আবঙ্কার 
করা যেতে পারে । আনবাণ, বেদমীমাংস। ১ম, পৃঃ ৩৬ 

৬ পূর্বেষাং পদ্থামনুদৃশ্য ধারাঃ অস্বালোভিরে রথ্যো। ন রশ্মীন্-খ, ১০1১৩০।৭ 

৭ ধা. ১০।১৩০।৩, & 
চাুপ্তে তেন খষয়ো৷ মনুষ্য। যজ্ঞে জাতে পিতরে। নঃ পুরাণে । 
পশ্যন্‌ মন্যে মনস! চক্ষসা তান্‌ য ইমং যজ্ঞমযজন্ত পূর্বে ॥ থ. ১০।১৩০।৬ 


৮ দ্রষ্টব্য ধ. ১০1৯০ 
৯ 4৯, (708৩, 2২৮৮61০ 70018, 0, 470 
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এই, ষজ্ঞসাধনা অবশ্য খষেদের পরবর্তাঁ যুগে ধীরে ধারে জটিল হয়েছে_ 
এ কথা অনস্বীকার্য । সংহতার যুগে যজ্ঞ সম্বন্ধে যে ধারণা হয় তার আরও 
বিস্তারত রূপ দেখতে পাওয়া যায় ব্রান্মণসাহত্যে। এই যজ্ঞের বিস্তৃত এবং 
পুঙ্খানুপুজ্খ বিবরণের জন্য সামবেদ, যজুর্বেদ, ব্রাহ্মণ এবং কম্পসূত্র এগুলির 
আলোচনাই মুখ্য । এর মধ্যে খধেদ এবং অথববেদকে ঠিক যজ্ঞসন্ব্ধী বল৷ যায় 
না, যজ্ঞের আলোচন। অর্থাৎ যজ্ঞসম্বন্ধীয় ধারণা এখানে অবশাই আছে কিন্তু এই 
ধারণা যজুবেদ এবং সামবেদের মধ্যে আরও স্পষ্ট ।১৯০ কিন্তু এই যুল্তিতে 
ধষেদের মধ্যে যক্রসম্বন্ধীয় ধারণাকে অসম্পূর্ণ বলা যায় না, কেননা, 'বস্তারতভাবে, 
না হলেও যক্জঞভাবনার কথায় সেখানে পরিপূর্ণতা আছে একথা অনম্বীকার্য ।৯৯ 
যজ্ঞের স্বরূপের কথায় এর আগে যে কথাগুলি বলা হয়েছে তার প্রমাণ 
অধিকাংশই খঞ্চেদ থেকেই নেওয়া হয়েছে-_এ ছাড়াও খন্বেদের মধ্যে পৃথকভাবে 
বজ্ঞরসন্বন্ধীয় ধারণার কথা আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়_দেবতাগণ স্বয়ং 
ছিলেন ঘক্জকর্তা, শুধু দেবতারাই নয়, সাধ্যগণ এবং ধাষিগণও এই যজ্জানুষ্ঠান 
করেন একথার উল্লেখ আছে ।৯২ খধেদের অন্তর্গত পুরুষসূত্তে (১০।৯০) যজ্ঞ 
যে খধেদাঁদর জনক তার কথা বল! হয়েছে । খক্‌, সাম এবং ছন্দ এই সবই 
যজ্ঞমাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে ।১৩ আগ্নকে খক্‌ সংহিতায় 'বাঁভন্ন খাত্বকরূপে 
সম্বোধন করা হয়েছে ।১৯৪ এছাড়া উল্লিখিত আছে হজ্ঞানুষ্ঠান নিত্য এবং এই 
অনুষ্ঠান প্রাতিমাসেই হয়ে থাকে । যজ্জকে বলা হয়েছে পণ্চযাম, ত্রিবৃত, এবং 
সপ্ততম্তু--অর্থাৎ যক্ঞপ্রকার বা যজ্ঞানুষ্ঠান পদ্ধাতি পীচাঁট, যজ্ঞের মধ্যে অনুষ্ঠানের 
আবাত্ত হচ্ছে তিনবার, যা সোমসবনের কথাকেই স্মরণ করায় এবং এই যজ্ঞ 
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১২ তেন দেব অযজন্ত সাধ্য। খষয়শ্চ যে- খা. ১০1৯১০।৭, €£ ১০।৯০।১৬ 
১৩ তস্মাদৃয্ঞাদ্‌ সর্বহৃতঃ ধচঃ সামানি জজ্ঞিরে । 

ছন্দাংস জাঁজ্ঞরে তস্মাদ্‌ যজুন্তস্মাদজায়ত-_খা. ১০1৯০1৯ 
১৪ তবাগ্নে হোত্ুং তব পোতমৃত্য়ং তব নেষ্ট্রং তমগ্রিদূতায়তঃ 

তব প্রশাস্ত্ং ত্মধবরীয়াঁস ব্রহ্ধ। চাঁস গৃহপাঁতশ্চ নে দমে ॥ খ. ২।১।২ 
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১১ 


হুচ্ছে সপ্ততভূযুন্ত অর্থাৎ সপ্টচ্ছন্দোযুস্ত ।৯৫ এই যজ্ঞের পাঁরপ্রক অনুষ্ঠান হিসাবে 
প্রধাজ এবং অনুষাজ অনুষ্ঠানেরও উল্লেখ আছে ।১৯৬ এই সমস্ত ধারণাগুল 
'যজ্জের বিস্তারিত অনুষ্ঠানের কথা যে খষেদের মধ্যেও পারচিত 'ছিল তার জ্ঞাপক । 
আগেই বল। হয়েছে যজ্ঞকে ভূবনের কেন্দ্ররূপে অর্থাৎ জগতের মৌলশান্ত রূপে 
খাঁষরা চিন্তা করতেন ।১৭ এই প্রসঙ্গে এখানে একাঁটি খক্‌ উল্লেখ করা যেতে 
“পারে-সেই খকৃটি হচ্ছে__-“কাসীৎ প্রমা কিং নিদানমাজ্যং কিমাসীৎ পারাধঃ ক 
আসীং। ছন্দঃ কিমাসীং প্রউগং কিমুক্থ্যং ঘদ্দেব৷ দেবমযজন্ত বিশ্বে ৮ 
( খা. ১০।১৩০।৩ ) অর্থাং_-“যৎকালে তাবৎ দেবত৷ দেবপূজ৷ করিলেন তখন 
তহাদিগের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের পারমাণ কি ছিল ? দেবমৃত্তিই বা ক ছিল? 
সংকল্প কি ছিল? ঘৃত কি ছিল? পাঁরাঁধ অর্থাং বজ্ঞম্থানের চতুঁদিকের 
বৃত্তিস্বরূপ সীমাবন্ধনই বা কি হইয়াঁছল £ ছন্দপ্রয়োগ বা উকৃথ্য কি 
ছল ?--বলা যেতে পারে খকৃঁটির মধ্যে যজ্ঞের আদ্যন্ত অনুষ্ঠানের হীঙ্গত 
আছে। এ ছাড়া যক্্ানুষ্ঠানে ব্য়ীর প্রয়োজন আছে খকৃ-সংহিতাতেই এর 
উল্লেখ মেলে ।১৮ সুতরাং বলা যেতে পারে যে খধেদের মধ্যে যজ্ঞসম্বন্ধীয় 
উদ্ধৃতিগুলি প্রমাণ করে যে ধকৃসংহতার কালেই যজ্ঞের একটি পূর্ণরূপ ছল 
এবং ব্রাহ্মণাদতে তাই-ই আরও পল্লাবত হয়েছে । 

এই যজ্জকে সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে । শ্রোতষজ্ঞ 
এবং স্মাতয্জ্ঞ। শ্রোতযজ্ঞ তিন প্রকার- হবিরজ্ঞ, পশুযজ্ঞ এবং সোমযজ্ঞ । 
সুখ্যতঃ হব্য বা উপকরণের ভেদ অনুসারেই শ্রোতযজ্ঞের ভাগ করা হয়েছে 
বোঝা যায় ৷ স্মার্তযজ্ঞ হচ্ছে পাকষজ্ঞ, সংখ্যায় সেগুলি সাতাঁট ।৯৯ এই 
শ্রোতষজ্ঞ এবং স্মার্তযজ্ঞ মিলে সবসমেত যজ্ঞ হচ্ছে একুশাটি ।২০ অনেকে 
১৪ ধা. ১০1৫২1৩, ৪ 
১৬ খা. ১০1৫১।৯ 
১৭ ধা, ১১৬৪।৩৫ 
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১৮ ধা, ১০1৭২।১১ শা । 
£ যল্ঞস্য সায় যজুষ। 'ক্রয়তো শাঁথলং ত. সং. ৬।৬।১০1৩ 
িকৃসহিতায়ামৰ যজুষাং সান্নাং চোক্সোলে বন রয়ীং বিনা নাস্তি 
য্ঞঃ | ন্রধ্যাং একং বা বিহায় ন কোহাঁপ যাগোহনুষ্ঠাতুং শক্যঃ। আঁবযোজ্য। 
সা যজ্ঞে খগভাষ্যভূমিকা, পৃঃ ৩৮ 

১৯ গুপাসনহোমঃ, বৈশ্বদেবমূ, পার্ধণমৃ-অষ্টক। মাসিশ্রাদ্ধমূ, শ্রবণা এবং শৃলগব 
এইগুল পাকযজ্ঞ । 

২০ সপ্তসুত্যাঃ সপ্ত চ পাকঘজ্ঞাঃ, হাঁবর্জ্ঞাঃ সপ্ততথৈকাঁবংশাতিঃ। সর্বেধ তে যজ্ঞ 
আঁঙ্গরসোহাপযান্ত নৃতন৷ বান্ষয়ো সৃজন্তি যে চ সৃষ্ট পূরাপৈ-ভাগবধাতত 
বোদককোষ, পৃঃ ৬৬২ 
তুঃ স এবং দরহৃতং সপ্ততস্তুমেকাবংশতিসংখ্যং বজ্ঞমপশ্যং__ গো. ব্রা, ১।১।২ 


৭৬ বোৌঁদক ভাবনায় সোম 


মনে করেন যজ্ঞ হচ্ছে আগ্মসংস্কার--এই যজ্ঞ দুইটি £ স্বয়ন্ুযজ্জ এবং কৃন্রিমষজ্ঞ । 
পরমব্যোমে সূর্ধচন্দ্রাদ দেবতাগণের দ্বারা সম্পাঁদত পাঁরদৃশামান যক্ঞ হচ্ছে 
্য়ন্ুষজ্ঞ এবং এীহক ও পারন্িক ফল লাভেচ্ছায় মনুষ্য কর্তৃক সম্পাদত যজ্ঞ 
হচ্ছে কৃত্রিম যজ্ঞ ।২১ আবার এই যজ্ঞ কখনও বলা হয়েছে পাঁচ প্রকার । 
অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে শ্রোতযজ্ঞকে উল্লেখ করেই ঘজ্ঞকে পাচ প্রকার বলা 
আছে ।২১ সোমধজ্দ্ের প্রাধানাকে অবলম্বন করে অনেক সময় শ্রোতযজ্ঞকে 
সোমষজ্ঞ এবং অসোমযজ্ঞ এই দুইভাবে ভাগ করতেও দেখা যায় । এই 
যজ্ঞানুষ্ঠান আবার নিত্য এবং কাম্যভেদে 'দ্বিবধ । নিত্যানুষ্ঠান যাবজ্জীবনব্যাপী 
এবং কাম্যানুষ্ঠান ফলেচ্ছ। প্রবৃত্ত হলেই করা যায়। এই সমস্ত যজ্ঞ ও যক্জক্রমের 
উল্লেথ মেলে ব্রাহ্মণাঁদগ্রন্থে । শ্রোতযজ্ঞের পৃবোন্ত প্রধান যে তিন প্রকার ভেদ 
তার মধ্যে হবির্ষজ্ঞ হচ্ছে যেমন, দশপর্ণমাস, চাতুর্মাস্য প্রভাতি, পশুষজ্ঞ যেমন 
নরুঢুপশুবন্ধ প্রীতি আর সোমষজ্ঞ যেমন আগ্নষ্টোম প্রভৃতি । এই যকন্কে 
আবার প্রকাতি ও বিকৃতি এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক যজ্জভেদের 
এক-একটি প্রকৃতি আছে । যে অনুষ্ঠানে আদ্যন্ত সমস্ত বিষয়েরই উপদেশ বা 
পদ্ধাত শ্রুতিতে অর্থাং ব্রাহ্মণাদতে 'নার্দঘ্ট আছে তাই প্রকাতিষজ্ঞ, এবং এই 
প্রকতির অনুকরণে যেখানে যজ্ঞানুষ্ঠান স্থিরীকৃত হয়, অর্থাং পূর্ণাঙ্গ যজ্ঞানুষ্ঠানের 
[বরণ যেখানে বলা নেই তাই-ই [বিকৃতি অনুষ্ঠান ।২৩ সুতরাং কোনো যজ্ঞের 
স্বরূপ বা বিস্তারত বিবরণ জানতে গেলে প্রকৃতিযজ্ঞের অনুষ্ঠান পদ্ধাতই 
আলোচ্য । উদাহরণস্বরূপ বল! যেতে পারে যে ইফ্টিষজ্ঞ বা হবিবজ্ের প্রকৃতি 
দর্শপূর্ণমাসোষ্ট 1২৪ পশুবজ্ঞের প্রকাত সোমযাগান্তভূত অগ্লীষোমীয় পশুষাগ ।২ € 


২১ দেবতানবিৎ, পৃঃ ৬৪ 

২২ স এষ যজ্ঞঃ পণ্টাবধোহাপ্রহোত্রং দর্শপূর্ণমাসৌ, চাতুর্মাস্যানি পশৃঃ সোমঃ 
_এঁ, আ. ২৩৩ 
তুঃ হবন, নিবপন, সবন, সাদন, চয়ন, এইগুল যজ্ঞের ভেদ-_দেবতানাবৎ, 
পৃঃ ৬৪ 
তুঃ অগ্নলীষোমীয়ঃ পশুস্্রীণ সবনান, বশান্বন্ধ্াা তেন পাঙ্ত্তঃ ( বজ্ঞঃ ) 
দ্রষ্টব্য ব্রাহ্মণোদ্ধারকোষ পৃঃ ৬৫৫ 


২৩ ত্র কর্তব্যং প্রকর্ষেণ কর্মান্তরনৈরপেক্ষ্যেণোপাঁদশ্যতে স৷ প্রকীতিঃ। যন্ত্র বিশেষ- 
রূপমেব কর্তব্য শ্রুত্যোপাঁদশ্যতে ইতরৎ সর্ববং কর্ম কর্মান্তরাদাঁতাদশ্যতে সা 'বিকীতিঃ 
__তা, ব্রা. (উপোদ্ঘাত-সায়ণ ) 


২৪ দর্শপূর্ণমাস্যাবক্কীনাং প্রকাঁতঃ আপ. শ্রো. ২৪।৩।৩২ 
অবশ্য প্রকৃতপক্ষে শতপৎব্রাহ্মণে প্রথমে আবার 'পূর্ণমাস' ইঞ্টির বিধান করে 


পূর্ণমাসকেই প্রকৃতিরূপে ব্যাখ্যা কর৷ হয়েছে 
২ যজ্জতত্বপ্রকাশ, পৃঃ ৩৮ 


আঁধষজ্ঞ দৃষ্টিতে সোম 99 


'সোমযজ্জের প্রকাতি জ্যোতিষ্টোম, এই জ্যোতিষ্টোমের মধ্যে ষে 'বাভন্ন ভেদ 
তার মধ্যে আগ্নিষ্টোমকেই প্রকৃতি বলা হয়েছে । . প্রকৃতপক্ষে একাদনসাধ্য যে 
'সোমযজ্ঞ তার প্রকৃতি এই আগ্মিষ্টোম | ব্রাঙ্গণে অগ্নিষ্টোমকে সমস্ত সোমযাগের 
প্রকাতিরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।২৬ ্‌ 

যজ্ঞের যে নাম পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় যন্জের নামকরণ 
কখনও হব্যের নামে, যেমন অশ্বমেধ, প্ররুষমেধ, ইত্যাদ, কখনও 
কালানুসারে এই নামকরণ যেমন, গবাময়ন, চাতু্মাস্য, দর্শপূর্ণমাস ইত্যাদ । 
কখনও আবার দেবতার নামোল্লেখের দ্বারাও যজ্ঞের নামের পাঁরচয় 
পাওয়া যায়--যেমন অগ্নীষোমীয় পশু, আশ্বিনক্রতু, আবার কখনও সংকষ্পানুসারে 
এই যজ্ঞের নাম হয় যেমন বিশ্বাজৎ, সবাঁজং প্রভীতি ৷ এইভাবে যজ্ছের নামকরণ 
ছাড়া কখনও কখনও অনুষ্ঠাতা এবং দুষ্টার নামানুসারে যজ্ঞের নাম পাওয়া 
যায়-যেমন অঙ্গরসাং দ্বিরান্রম্‌, কুওপায়ণাময়নমূ- ইত্যাদি ।২৭ সোমযজ্ঞের 
নাম যজ্ঞে ব্যবহৃত প্রধান হব্য সোমকে লক্ষ্য করেই মনে হয়।২৮ এখানে 
যক্জীয় দ্রব্য সোমলতা--এই সোমলতার রসকে হব্যরূপে নিয়ে সোমযজ্ঞ নিষ্পন 
হয়। অবশ্য সোমযজ্ঞ বা সোমযাগ এই কথাটি যাজ্জিকের 'নিকট প্রাসদ্ধ, 
কিন্তু এই যজ্ঞের মুখ্য যে নাম তা হচ্ছে জ্যোতিষ্টোম । শন্নবৃৎ প্রভাত স্তোম 
যার জ্যোতিষ্বরূপ তাই-ই জ্যোতিষ্টোম ।২৯ স্তোম হচ্ছে সাধারণতঃ সামমন্্র- 
সমূহ । এই সামমন্ত্রসমূহ 'বিভন্ন প্রকারের কখনও শিবৃৎ ব৷ ন্িরাবৃত্ত এবং 
নয় সংখ্যক, কখনও এগুলির নাম সামসংখযাকে অবলম্বন করেই-যেমন পঞ্চদশ, 
সপ্তদশ, একাবংশ প্রভৃতি । এই জ্যোতিষ্টোম নামক যে সোমযাগ তা সাত 
প্রকার । প্রকৃতপক্ষে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের চারটি *ভেদ--অগ্নিষ্টোম, উকৃ্য, 
ষোড়শী, আঁতিরান্র, এই চারটি অনুষ্ঠান থেকেই আবাপ-উদ্বাপরুমে অনুষ্ঠান 
বোঁচত্রে আরও তন প্রকার অনুষ্ঠানের উৎপান্ত হয়-সেগুলি যেমন 
অত্যগ্নিষ্টোম, বাজপেয় এবং আপ্তোর্াম- এইভাবে সবমিলিয়ে সোমযজ্ঞকে সাত 
২৬ তা. ব্রা. ৬।১ 

এ. ব্রা. ৩।১৪ 
২৭ যজ্ঞতত্বপ্রকাশ, পৃঃ ৫৭ 
২৮ বহুনামিষ্টিপশূনাং সত্যপ্যনুষ্ঠানে তেষামঙ্গত্বাং সোমদ্রব্কযাগস্যৈব প্রাধান্যাং 

সোমযাগ ইতি ব্যবহারঃ | যজ্দ্রতত্বপ্রকাশ, পৃঃ ৫৭ 


২৯ ন্রিবুৎ পণুদশঃ সপ্ঘদশ-একাঁবংশ এতাঁন বাব তানি জ্যোতীধাষ যন্র তস্য 
স্তোমঃ-তৈ. রা. ১৫1১১ 


জ্যোতীংযিস্তোম। যস্য স জ্যোতিষ্টোমঃ ভা. ব্রা. 81১1৬) এ 
তুঃ ক. শ্রো._-১০।৯।২৫, ২৭ 


3৮ বোদক ভাবনায় সোম 


প্রকার বলা যেতে পারে । এখানে আবাপ বলতে অনুষ্ঠান্রমের আধিক্য বা 
বাড়ানোকে এবং উদ্বাপ বলতে অনুষ্ঠানক্রমের ন্যনতা বা কমানোকে বোঝানো 
হয়েছে । যেমন অগ্রিষ্টোম, উকৃথ্য, ষোড়শী, এই হচ্ছে অনুষ্ঠানর্ূমপরল্পরা । 
এখন যাঁদ আগ্রষ্টোম অনুষ্ঠানের পর উকৃথ্যানুষ্ঠান না করে ষোড়শী অনুষ্ঠান 
করা৷ হয় তাহলে এইরকম অনুষ্ঠানপ্রকারকে অতাগ্রষ্ঠোম সংজ্ঞক অনুষ্ঠান 
বলা হয় ।৩০ এই যে সোমযজ্ঞের অবাস্তর ভেদগ্ুলির কথা বলা হ'ল 
সেগুলির নামকরণ সংস্থার নামানুসারে । সংস্থা শব্দাট অনুষ্ঠান-সমাপ্তিকে 
বোঝায় । অর্থাং যজ্ঞসমাপ্তিতে যে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানের নাম লক্ষ্য করেই 
যজ্জের এখানে নামকরণ করা আছে । যেমন 'বজ্ঞাযন্জীয়' সংজ্ঞক আঁগ্মষ্টোম 
সাম দ্বারা যে যজ্ঞের সমাপ্রি হয় সেই যজ্ঞই অগ্রিষ্টোম যজ্ঞ, এইভাবে উকৃথ্য, 


যোড়শী, প্রভাতি নামও 'বিচার্য ।৩১ 


যাই হোক, যজ্ঞের যে প্রধান তিনটি ভাগ ইম্টিযজ্ঞ বা হাঁব্ষন্, পশুষজ্ঞ 
এবং সোমযজ্ঞ সেখানে হব্যনাম নিয়েই যজ্দের ভাগ করা হয়েছে বলে মনে হয় । 
এই হবির্ষজ্ঞ যেমন আগ্নহোন্রাদ নামভূষিত, তেমান সোমযজ্ঞের নাম জ্যোতি- 
স্টোম প্রভৃতি বলা হয়ে থাকে । এই সোমযজ্ঞের কালানুসারে ভেদের কথা 
জানা যায় যেমন--সাদযস্ক, একাহ, অহান এবং সন্ত। যে সোমযজ্ঞে সংকল্প 
গ্রহণ অর্থাং সোমযাগজন্য প্রথম অনুষ্ঠান থেকে আরন্ত করে অবভৃথ বা সোম- 
যাগ্ান্ত অনুষ্ঠান একই 'দনে সম্পন্ন হয় তাই “সাদাস্ক' নামে পাঁরচিত ।৩১ক 
একাহ হচ্ছে একাদনসম্পন্ন সোমযাগ । অর্থাং একাহিক সোমযজ্ঞে সোমসবন 
মাত্র একাদনই ৷ দীক্ষাগ্রহণ প্রভৃতি যে আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান সেগুলি প্ব প্বাঁদনে 
অনুষ্ঠিত হয়। এইরকম ভাবে যে সোমযজ্ঞে দুইদন সোমসবন হয় ত৷ 'দ্যহঃ' 
বা "ছরান্র' সংজ্ঞায় সংঁজ্ঞত, এবং 'ঘ্যহ' থেকে আরন্ত করে যথারুমে শন্ররাত্র' বা 
্যহঃ, চত্রান্ন বা 'চতুরহ' এইরকমভাবে একাদশরান্র পর্যস্ত যে সোমযজ্ঞ তাই 
অহীন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। দ্বাদশাহাত্মক যে সোমধাগ সেটি যেমন অহাঁন সংজ্ঞক 
তেমাঁন সন্্সংজ্ঞক দুই-ই- সাধারণতঃ ভ্রয়োদশরান্রি ব৷ তয়োদশাহ থেকে আরন্ত 
করে সহম্র সংবৎসর যাবৎ অনুষ্ঠানকে সন্রানুষ্ঠান বলা হয়। এই সন্রানুষ্ঠানকে 


৩০ *আগ্মষ্টোমস্তোন্রানম্তরমুক্থ্যমকৃত্বা যন্র ষোড়শী ক্রিয়তে সোহত্যগ্মিষ্টোমসংজ্ঞকঃ 
করতুঃ।” "তত্রেবাগ্নষ্টোমে রাজন্যস্য যোড়াশনং গৃহীয়াৎ হীত আগ্নিমারুতাদৃ্ধ্বং 
যোড়শীগ্রহস্য স্তুতশস্ত্রে দা ভবতস্তদাহসোহত্যাগ্রষ্টোম ইত্যুচ্যতে ।* কা. শ্রো., পৃ88৩ 

৩১ আগ্মষ্টোমসাম্ত্া যক্ঞাষীজ্ঞয়াখ্যেন যজ্ঞসমাপ্তি্যত্র সোহয়মগ্মিষ্টোমঃ__কাশ্রৌ.,পৃঃ ৪৩ 

৩১ক যজ্ঞতত্বপ্রকাশ, পৃঃ ৫৫ 


'আঁধিষজ্ঞ দৃষ্টিতে সোম ৭৯ 


আবার 'রারিসনর' এবং 'কেবলসন্ত্' এইরকম ভাবে ভাগ করা হয় । ্রয়োদশরাত 
থেকে শতরার পর্স্ত যে অনুষ্ঠান তাই 'রান্রিস্' এবং তার উর্দো অনুষ্ঠানগুলিকে 
'কেবলসন্র' বলা হয় ।৩২ স্রানুষ্ঠান হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী, এবং সনানুষ্ঠানই বজ্জের 
আনস্তের জ্ঞাপক। এইরকম সোমযজ্জের ভেদ ছাড়া অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, 
সর্বমেধ, রাজসূয় প্রভাত যজ্ঞগুঁল সোমবজ্ঞেরই অন্তরভতি বলা হয় । অগ্রিচয়নও 
বিকম্পে সোমধজ্ঞেরই অন্তর্গত বলা হয়। এই সমস্ত অনুষ্ঠান ছাড়াও 'সব' 
নামক একপ্রকার অনুষ্ঠানের কথ৷ পাওয়া যায় সেগুলও সোমধজ্ঞের অন্তর্গত । 
সংখ্যায় এগুলি বারোটি ।৩৩ 


উপরোন্ত যজ্ঞের ষে বিস্তৃত রূপের পাঁরচয় দেওয়৷ হ'ল তা থেকে সহজেই 
সোমযজ্ঞের ব্যাপকতার কথা অনুমান করা যেতে পারে । যজ্জের দেবতা এবং 
দ্রব্যের মধ্যে যাঁদ শ্রেষ্ঠত্বের হীঙ্গত না থাকতো তাহলে বোদিক সমাজ এই যজ্ঞ- 
বিষয়ে এত মুখর হ'ত না এবং ষাঁদ সোম শব্দের অর্থ শুধু লতামারেই পর্যবাঁসত 
থাকতো তাহলে এঁ দ্রব্যের অভাবে পরবর্তী যুগেও এই সোমযজ্জই প্রাধান্য পেত 
না। প্রাহ্মণাঁদতে যাঁদও এই সোমবজ্ঞের কথা এবং অনুষ্ঠানপদ্ধাত 'বিস্তুতভাবে 
বার্ণত আছে তবুও আমরা খকৃসংহিতার মধ্যেই সোমযজ্ঞ সম্বন্ধে একটা পারিপ্ণ 
ধারণা পেতে পার এবং এই খকৃ্‌সংহিতার মধ্যে সোমযজ্ঞের সম্বদ্ধে৩৪ সাধারণ, 


৩২ একাহ যেমন-জ্যোতিষ্টোম, গোফ্টোম, আয়ুষ্টোম, আভাজং ইত্যাদ 
অহান যেমন--ছ্িরার, বরিরান্র, চত্রান্র, পণ্টরান্র ইত্যাঁদ আতিরাত সংজ্ঞক ষাগ্‌। 
সন্ত যেমন- গবাময়ন প্রভৃতি-_কা.. শ্রো., পৃঃ ৪৫ 
যজ্ঞততৃপ্রকাশ, পৃঃ &৫ 

৩৩ বৃহস্পাঁতসব, বৈশ্যসব, ব্রাহ্মণসব, সোমসব, পাঁথসব, গোসব, ওদনসব, মরুতস্তোম, 
আগিষ্টুৎ, ইন্দ্রস্ুং প্রভৃতি। এগুল অবশ্য একাহ সোমষাগেরই অন্তভূন্ত। 
এই একাহ সোমযজ্ঞেরই 'বাভন্ন প্রকারের বিস্তারত বিবরণ শ্রোতসৃন্নাদিতে 
আছে এবং সেগুলি সংখ্যায় অনেক-_যা সোমষজ্ঞের অনুষ্ঠানের জঁটিলতাকেই 
স্মরণ করায়__সেই একাহ অনুষ্ঠানগুলর আবার 'বাভল্ল সংজ্ঞাও সেখানে 
পাঁরাচিত- যেমন, অনুক্তীঃ, শ্যেনঃ, ন্িবৃৎ, ঈগ্দুযজ্ঞ, দ্বন্ব্ষজ্ঞ প্রভাত । 

কা. শ্রো, ২২ অধ্যায় 

*সব' কথাটির অর্থ আচার্য সায়ণ বলেন-“দুয়তে ঈশ্বরত্বেন (যজমানঃ) আঁভাঁষচ্যতে 
এঁঘাঁত সবাঃ”, যজ্জতত্বপ্রকাশ, পৃঃ ১২৩ 
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৮০ বোঁদক ভাবনায় সোম 


ধারণা ছাড়াও সপ্তসংস্থাক জ্যোতিষ্টোমের অবান্তর ভেদ যে “অতিরান্' নামক 
অনুষ্ঠান তারও উল্লেখ আছে ।৩৫ এ ছাড়া দীর্কাল আগে থেকেই যে এই 
সোমযাগ প্রচলিত ছিল, তার পরোক্ষ ইঙ্গত খকৃসংহতার মন্ত্রে পাওয়া যায় ।৩৬ 
অনেকস্লে সোমকে প্রাচীন, পুরাতন পিত। ইত্যাঁদ সম্বোধনে ভূষিত দেখি য৷ 
থেকে সোমচেতনার প্রাচীনত্বের কথ! প্রমাণ হয় ।৩৭ 


এীতহাসক দৃঁষ্টতেও এই বক্জটর প্রাচীনত্বের কথা প্রমাণ করা যায় । 
ইন্দো-ইরাণ্ীয় ধর্মগ্রন্থ 'আবেস্তায় এই সোমধজ্ঞ উল্লিখিত আছে । আবেস্তার 
ভাষায় সোমষজ্ঞ হচ্ছে হোঁমষস্ন ।৩৮ ইন্দো-ইউরোপীয় বংশধারার 
দুইটি গোষঠী হচ্ছে ইন্দো-ইরাণীয় এবং ইন্দো-এারয় । 'আবেস্ত। ও 'বেদ' এই 
দ্ুহাট গ্রন্থের আলোচনার ভাষায় এঁক্য এবং ধর্নবোধের এঁক্যের কথা দেখে 
ধারণা করা যায় যে এ দুইটি শাখা একাঁট জাতির্পে একসময় বসবাস করতো-_ 
কালক্রমে উভয়ের মধ্যে ভেদ এসে পড়ে । বেদ এবং আবেস্ত। এই সাহত্য 
দুটির যে কালে আবির্ভাব ঘটছে সেই দৃষ্টিতে বলা যায় যে এ জাত দুটি 
তার খুব বেশী কাল আগে ভিন্ন হয়ান,. কেনন৷ দীর্ঘাদন আগেই যাঁদ পার্থক্য 
আসতো তাহলে ধর্মীয় চেতনায় এরুপ এঁক্ের কথা ভাবা যেত না ।৩৯ 


যাই হোক সোমযজ্ঞের প্রাচীনত্ব ছাড়াও আরও অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য আছে । এই সোমযজ্দের নাম হব্যানুসারে যাঁজ্ৰিকদের নিকট প্রাসদ্ধ 
ও পঁরাঁচত হলেও প্রকৃতপক্ষে নাম হচ্ছে 'জ্যোতিষ্টোম' । “জ্যোতিষ্টোম' 
শব্দটর ব্যাখ্যা আগেই বল৷ হয়েছে-অনেকস্থলে আবার এই সংজ্ঞাটির ব্যাখ্যায় 
বলা হয়েছে_-বরাট' বা “জ্যোতি'র স্তুতি কর হয় বলে 'জ্যোতিষ্টোম' এই 
সংজ্ঞা । "বরাট' হচ্ছে দশাক্ষর 'বাঁশিষ্ট বোৌদক ছন্দ । এই সোমবজ্ঞে ব্যবহৃত 
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আঁধবজ্ঞ দৃষ্টিতে সোম ৮৯ 
বৎবি,/বৈদিক ভাবন1/৩৫-৬ 


মন্্রসমূহের বিন্যাসরীতি এমনই ঘা থেকে অনুমান কর! যেতে পারে “বরাট' নামক 
ছন্দের মাহমাকে পরোক্ষভাবে স্তুতি করার জন্যই যেন এই যজ্ঞের প্রবৃত্তি ।৪০ 
অগ্নিষ্টোমে স্তোত্রগত মন্ত্র সংখ্যা ১৯০। ৯০টি মন্ত্রে দশটি ব্রিবৃৎস্তোম। ত্রিবৃৎ 
হচ্ছে ্িরাবৃত্ত নয়মন্ত্রাত্বক । আরও ৯০টি মন্ত্রে এরূপ দশাট ন্লিবৃতস্তোম ৷ বাকী 
দশাট মন্ত্রে একটি ত্রিবৃুং। এটি একাবংশাততম ন্রিবৃৎ বা একাবংশস্তোেম । এই 
স্তোম সম্বন্ধে বল হয়েছে, এটি সবোপার আঁদতোর ন্যায়ই শোভ৷ পায় ।৪ ৯ 
সুতরাং বল৷ যেতে পারে প্রকৃতপক্ষে সোমবজ্জের লক্ষযই হচ্ছে জ্যোতি ।৪২ 
জ্যোতিষ্টোমের যেগুলি অবান্তরভেদ সেখানেও হব্য ঝা সোমের নাম নেই--উপরক্তু 
সেই ভেদগুলির ঘ৷ প্রকাতি তার নাম 'আগ্রষ্টোম' । এখানেও 'আগ্ি' এই শব্দাট 
লক্ষণীয়--যা পরোক্ষভাবে জ্যোতিরই পোষক । এই প্রকৃতিভূত 'আগ্রষ্টোম'কে 
বলা হয়েছে জোষ্ঠযজ্ঞ ব৷ শ্রেষ্ঠবজ্ঞ।+৩ কখনও কখনও এই অআগ্মিষ্টোমকেই 
সমন্ত প্রকার যজ্দের মূল ঝা প্রকৃতিরূপে ব্যাথা করা হয়েছে । অর্থাৎ এই 
আগ্নষ্টোমেই সমস্ত যজ্দের অন্তর্ভাব আছে এইর্প ব্যাখ্যা করা হয়েছে । 


সোমযজ্দ্রের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল যজ্জমগ্ডপে সোম যেমন দেবত। 
তেমনি দ্রব্যরূপেও বিরাজমান | সোমদ্রব্য অর্পণ করে সোমদেবতাকে লাভ করা 
এইভাবে বিচার করলে পরোক্ষভাবে দেবতার মাধামেই দেবতাকে পাওযা, 
এই কথা ব্যস্ত হয়। কেনন৷ দ্রব্যরূপী যে সোম তা দেবতা সোমেরই প্রতিনিধি ; 
সোমেরই তা মর্তার্প। অনেকে মনে করেন খকৃসংহতার পবমানমণডলে দ্রব্য 
ও দেবতারুপে সোমের পার্থক্য করা হয়েছে ।৪৪ কিন্তু আমাদের ধারণ৷ খাষর 
সৌম্য চেতনা সবসময়ই উভয়কে ব্যাপ্ত করে । মেইজনাই হয়তো পবমান 


9০০ '19109916৬/9815, 99160061017 001) 4£১৬০5(৪, 0. 14 
জরথ্‌শূত্রধর্ম, যোগীরাজ বসু 
৪* কিং জ্যোতষ্টোমস্য জ্যোতিষ্টোমত্বামত্যাহুর্বিরাজং সংস্তৃতঃ সম্পাদ্যতে বিরাড়্‌ 
বৈ ছন্দসাং জ্যোতিঃ_তা, ব্রা, ৬।৩।৬ 
আগ্ন উর্ধে গিয়ে জ্যোতিঃনবরূপ হ'ন তাই জ্যোতিষ্টোম বা জ্যোতিস্তোম। 
রামেন্দ্ররচনাবলী ৫ম, পৃঃ ২৩৫ 
৪১ রামেন্দ্ররচন। &ম, পৃঃ ২৩৩ 
৪২ তা, ব্রা, ৬।৩।৮, এষ বা প্রথমো যীঁ্য়ানাম-তা, ব্রা. ১৬।১।২ 
৩ এ. ব্রা. ৩1১৪, এষঃ প্রথমঃ সোমঃ কা. শ্রোৌ, ১০৯২৫ : 
8৪ ]6 15 (0101061 17018015 (081 90108 0651 195 17919 17510169590190 ৪3 1199 
00119101006 105/1176 1000100, 51301 01561100100 091৮/661) (1)9 00102 200 
৫510 ৮০6177£  97901981 0680016 01 019০ 7৯9৬2108108. 11511)1)9, 
9177, 7১. |, 79, 3$8 


৮২ বোঁদক ভাবনার সোম 


বা ক্ষরৎ সোমকে লক্ষ্য করেই খাবির স্তুতি, যার অচ্ছেদ চলম্বানতায় দৈবাঁবলসন 
খাঁষর কাছে প্রত্যক্ষ হয় এবং এইজন্ই দ্রব্য এবং দেবতা এই দুইটিই খাঁষর 
নিকট পরম আদরণীয় । 

সোমযজ্জঞে যাঁদও প্রধান হব্য ব৷ দ্রব্য সোম, তবৃও হাবির্ষজ্ঞে বা পশুষজ্ঞে 
ব্যবহত হব্যগীলও এখানে বিদামান। সোমযজ্ঞে সোমসবনের দিন, দধি, দুষ্ধ 
ও যব সোমরসে মেশানো হ'ত-এঁ দিনই তৃতীয় সবনে ধানা, করন্ত প্রভৃতি 
দ্রব্যেরও ব্যবহার হত সোম দ্রব্যের সঙ্গে-এ ছাড়া ঘৃত ও মধু ইত্যাঁদ দ্রব্যের 
যোগের কথা আগেই বলা হয়েছে_যেগুলি অন্যান্য হীষ্টতে ব৷ হাঁবর্ষজ্ঞে ব্যবহৃত 
হত। এই সোমযাগের মধ্যেই আগ্ন এবং সোম এই দুই দেবতাকে লক্ষ্য 
করে একাঁট পশুযাগও বাহতি আছে । অবশ্য এ ছাড়া আরও দুইটি পশ্যাগের 
কথা সোমবজ্ঞে জানা যায়। সুতরাং অন্যান্য বজ্ঞে বাবহৃত যে সমস্ত দুব; 
সেগুলি সবই এই সোমযজ্ঞে ব্যবহৃত হত একথা জান৷ গেল । 

সোমযজ্ঞের এই বৈশিষ্ট্য অন্যবজ্ঞাবলক্ষণ, আবার এই সোমধজ্ঞের মধ্যেই 
ইঞ্টি, পশু ও সোম এই তিন প্রকার যক্ঞ্ানুষ্ঠানের হাঙ্গত স্পষ্ট । পণ্টাবংশ 
ব্াহ্ষণে বলা আছে, হবিরজ্ঞের দ্বারা দেবতাগণ পৃথিবীলোক জয় করেছিলেন, 
পশ্যজ্ঞের দ্বারা অন্তরিক্ষলোক এবং সোমযজ্ঞের দ্বার দ্যুলোক জয় করেছিলেন । 
তিন প্রকার যজ্ঞ, তন প্রকার লোকাবিজয়ের হীর্গতবহ ।3৫ এই যে যজ্জভেদে 
ভিন্ন ভিন্ন লোকপ্রাপ্ত তা কেবল সোমবজ্ঞের অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই হ'তে পারে, 
একথাও বল যেতে পারে । এই প্রসঙ্গে আরও একটি মন্তব্য কর। যেতে 
পারে এই যে সোম যেমন সোমযজ্ঞের দেবতা তেমান অন্যান্য যজ্ঞেও সোমকে 
দেবতারূপে দেখি । ইক্টিষজ্ঞের প্রকৃতি যে দর্শপূর্ণমাস বজ্ঞ সেখানে আগ্নর 
সঙ্গে সোম দেবতারূপে স্তুত হ'ন।১৬ পশুষজ্ছের প্রকাঁত অগ্নীষোমীয় পশু যার 
অন্তর্ভাব সোমযজ্ঞে আছে, এ ছাড়া 'চাতুর্মাস্ নামক যে ইষ্ট সেখানেও 
সোম দেবত৷ রূপে পারচিত আছেন।৪+ এমন কি প্রাতিটি যক্ডের জন্য যে 
অগ্নযাধান অনুষ্ঠান সেই অগ্ন্যাধানের তৃতীয় ইষ্টতে সোমদেবতার উদ্দেশ্যে 
আজা/ভাগ বাহত আছে । আবার সোমযজ্জকে সোম দেবতা ছাড়াও অন্যান্য 
দেবগণও বিরাজ করেন । সুতরাং সোমযজ্জঞে অন্যান্য দেবতার স্থিতি এবং 
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আনধাণ, বেদমীমাংসা। ১ম, পৃঃ ৭৪ 


আঁধ্যজ্ঞ দৃষ্টিতে সোম ৮৩ 


অন্যান্য যজ্ছে সোমদেবতার উপাস্থিত ও সোমযজ্জঞের মধ্যেই অন্যান্য 
যক্ীয় হবির ব্যবহার দেখে সহজেই বলা যেতে পারে যে সোমযজ্ঞের 
এবং সোমের বৈশিষ্ট্য অন্যষজ্ঞবিলক্ষণ এবং অন্যদেববিলক্ষণ । দেবতাদের 
যজ্জপ্রাঞ্ধি কিভাবে হয়েছে এই উপাখ্যানের, আলোচন৷ করতে গিয়ে এতরেয় 
ব্রাঙ্দণে সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান ধারার তাৎপর্ই আলোচনা কর হয়েছে ।৯৮ 
এ ছাড়া আগ্রষ্টোম নামক যে সোমধাগ সোঁটকে যেমন সোমযাগের প্রকৃতি বলা 
হয় সেইরকম এই আগ্মিষ্টোমষজ্জে পশুবজ্ঞের যেটি প্রকৃতি সেই অগ্মীষোমীয় 
পশুযাগও বাহত, সুতরাং একাঁট যজ্জে দুই প্রকার প্রকৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান সোম- 
যজ্ঞের প্রাধান্য এবং গুরুত্বের কথাই স্মরণ করায় । 


সোমযজ্ঞের আর একটি লক্ষণীয় বোঁশষ্ট্য হচ্ছে আগ্ন এবং সোমের মিলন । 
অগ্নি তেজঃ স্বরূপ, সোম রস স্বরূপ ; সাধারণ দৃষ্টিতে বল৷ যায়, রস পুষ্টির 
কারণ, তেজ এই পুষ্টর বিবর্তন বা বিবদর্ধন ঘটায় । রসের মধ্যে শান্ত সাণ্টিত বা 
সম্ভৃত, তেজে শান্তর প্রকাশ । এই তেজই রস আহরণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে 
রস সণয়ের সংহায়ক হয় । জগদাবর্তনে এই দুইয়েরই উপাস্থিতি একান্তভাবেই 
প্রয়োজন । সোমযজ্জ্ের অনুষ্ঠানের মধ্যে এই জগদ্‌ বিবঙনের মূলতত্তের সন্ধান 
পাওয়া যায় ।৪৯ সোমযজ্ঞের বেদীমধ্যে আগ্নর সংখ্যা তাই অনেক । 


সোমষজ্ঞের অনুষ্ঠান ষে বহু প্রাচীন তার আলোচনা আগেই করা হয়েছে । 
এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য এই যে সোমধজ্ঞানুষ্ঠান কেবল 
মত্যেই নয়, দেবতারাও এই সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান বা সোমসবন করতেন, তার 
উল্লেখ পাওয়া যায় । এঁতরেয় ব্হ্গণে আছে প্রজাপাঁত নিজে সোমধজ্ঞ করেন 
এবং অনুষ্টুভ্‌ নামক ছন্দকে সোমযজ্ঞের অগ্রমুখে স্থাপন করেন 1৫০ প্রজাপাঁত 
এই সোম সৃষ্টি করেছিলেন ।৫১ প্রজাপাঁত কন্যা সীতা সোমকে বশীভূত করার 
জন্য আভিচারিক অনুষ্ঠান করেছেন একথারও উল্লেখ আছে ।৫২ সাবতা এই 


৪৮ এ, ব্রা, ৩।১৫ 


৪৯ 6 01010101461 2100 90108) 01 /৯171)9, 210 41118 09, 01 03108 812৫ 


৬151028 (1215-7600816) 1.5. 01 [186185 2020 19051, 01 1152917 21৫ 
72101) (1058৬501611) 10991750152 ০0101019665 2০909010101 0179 ৬/18991 ০01 
016 ০০110 10109096955 01 119 051150 92.11782--12850 2110 ড/950, ৬০1. 17, 
1181017 1960, 
(7165 10 005 28৬5০৫৭--০9 *.5, 4818818) 
৫০ এ. ব্রা. ৩।১২ 
«১ তৈ, ব্রা. ২।৩।১০ 


«২ তৈ. বা. ২৩১০ 


৮৪ বোদক ভাবনায় সোম 


সোম উৎপাদন করেন ।৫৩ সূর্ধ কনা শ্রদ্ধা সোম আহরণ করেন এবং পাবিন্ 
করেন।৫৪ এই সোম ওষাঁধবূপে বৃহস্পাত কর্তৃক প্রেরিত ব৷ প্রসুত সে বিষয়েও 
উল্লেখ আছে।৫৫ তৃষ্টা ইন্দ্রকে আহ্বান না করেই সোমধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করোছিলেন 
তার কথাও ব্রাহ্গণাঁদতে পাওয়া যায় ।৫৬ শুধু দেবতাগণই নয় বহু প্রাচীনকাল 
থেকেই খাঁষরাও এই সোমযজ্জের অনুষ্ঠান করেছেন সে বিষয়ে প্রমাণ আছে 1৫৭ 
ন্রিতআপ্ত্য একজন ধাঁষ যিনি সোমযক্জঞ অনুষ্ঠান করে ইন্দ্র কর্তক উদ্ধার 
পেয়েছিলেন ।৫৮ আন্রসুতা অপালা সোমসবন করে ইন্দ্রের প্রীত অর্জন 
করেছিলেন৫৯ এবং সূর্যত্বক্‌ অর্থাৎ সূর্যসদৃশকাস্তাবাঁশষ্ট হয়েছিলেন । একটি 
উপাখ্যানে আদত্যগণ ও আঁঙ্গরস্গণ কর্তক সোমযাগের অনুষ্ঠানের বর্ণন। 
আছে ।৩০ 

উপরোন্ত মন্তব্যগুলি থেকে সহজেই সোমযজ্ঞের প্রাধান্যের কথা অনুমান করা! 
যেতে পারে । অন] কোনো যজ্ের অনুষ্ঠান বিষয়ে দেবতা ও খাঁষগণের এই 
উদ্যোগ দেখ! যায় না । 

এই সোমযজ্ঞের আলোচন৷ প্রসঙ্গে সোম্নাহুতি বিষয়টিও লক্ষণীয় । অন্যান্য 
হব্যের উৎসর্গের এবং সোমহব্যের উৎসর্গের মধ্যে সহজেই পার্থক্য ধরা পড়ে । 
সোমকে আহুতিযোগ্য করার জন্য সোমের সংস্কারের প্রয়োজন । এই সোম- 
দ্রব্যের সংস্কার যেমন দ্রব্যান্তর-সংযোগে বা মিশ্রণে তেমনি সামগানের ব্যবহারেও 
এই সোম পাঁবন্ীকৃত হত । প্রধানতঃ সোমযজ্ঞেই ব্যাপকভাবে সামগানের 
বাবহার হত । সোমকে কিভাবে সংস্কার করা হত তার উল্লেখ খকৃসংহিতায় 
পবমান মণ্ডলেই পাওয়৷ ষায়। সোমযজ্ঞে সোমসবন বা সোমলতা থেকে রস 
নিষ্কাশনের পর আঁভষুত সোম ধারার আকারে ক্ষারত হত, এই ক্ষরং 
সোমকে সংস্কৃত করার জন্য যথারীতি 'বাভন্ন দ্রব্য এই সোমের সঙ্গে মেশানো 
হত, সেগুীল দাঁধ, দুদ্ধ, যব, ঘৃত, মধু প্রভীতি-_সবপ্রথম অবশ্য জলের সঙ্গে 

সোমের মিশ্রণ ঘটে- এবং এই মিশ্রণকেই মার্জন বলা হত 1৬১ এই সোমসবন 

৫৪ খা. ১১1৩, ১।১১৩।৩ 
৫ খা. ১০1১৭, তুঃ উপযাম গৃহীতোহ'সি বৃহস্পাতিসুতস্য-_বা. যজু. ৮1৯ 
«৬ শা. ব্রা, ১২1৭।১।১-৩ 
«৭ হা, ১০৯০৭ 
«৮ স তত্র সুষুবে সোমং মন্ত্রাবৎ মন্ত্রীবন্তমঃ_-বৃহদ্দেবতা ৩1১৩২, ১৩৩ 


«৯ বৃহদ্দেবতা--৬।৯৯-১০৬ 
৬* বোঁদক সমাজ ও সংস্কাতি, পৃঃ ২১৬ 


৬১ অক্ষ মামৃজে_ বা. ৯২৫, ০" ৯1৬৮৯ 
আঁধষজ্ঞ দ্রষ্টিতে সোম ৮৫ 


যেন সোমদোহনই । কণ্পনা করা হয় মনীষগণ এই সোম দোহন করেন ।৬২ 
এই সোম দোহন করে আদর বা গ্রাবা ।৬৩ ঘর্ষণপূরবক সোম সবনের কথাও 
উল্লিখত দেখি ।১৪ এইভাবে সুত ও মার্জিত সোমকে পাঁবত্র করা হত 
স্তোন্রোচ্চারণ বা সামগানের মাধ্যমে । এইরকম ভাবে সোম যখন পারিহ্গুত 
অবস্থায়, তখন সেই পরিনত সোমকে সূর্যদ্হিতা পাবি করেন 1৬৫ যজ্ঞে পুতভৃং 
নামক কলসে সোমরস যখন ঢালা হ'ত তখন সামগান হ'ত । সোমরস কলস 
থেকে কলসান্তরে ঢালার সময় যে ছাকনি ব্যবহার করা হ'ত সেটির সংজ্ঞা 
পাবন্ন। পবমান সোমকে সামগানের দ্বারা একটি কলস থেকে পবিন্র সহায়ে 
পুতভূৎ নামক কলসে স্থানাস্তারত করার মধ্যে সোমের পাবনের কথাই বোঝা 
ষায়। এইভাবে সোম একাঁট স্বতন্ত্র হব্যরূপে জোতিময়রূপে সৃষ্ট হ'ত। সংহিতায় 
“সৃজ্যতে এই পদাটর ব্যবহারও এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় ।৬৬ অতএব বলা যেতে 
পারে যে মোম আহুাতিরূপে ব্যবহৃত হবার জন্য আভষুত, হব্য মিশ্রিত, মাজত, 
প্ত এবং ক্ষরিত হ'ত-_এইগ্ুীঁলই এই দ্রব্যের সংস্কার । অন্য কোনে। হব্য বিষয়ে 
ধাঁষর দৃষ্টি এতখানি সজাগ ছিল না, সেজন্য হব্যরূপেও সোম খাষর দৃষ্টিতে 
যে বৈশিষ্টাসমান্বত একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় । এই যে সোমের প্রাতি খঁষর 
অনন্যসাধারণ দুষ্ট এ বিষয়ে সংহিতায় অনেক উত্তিই প্রমাণ বলে গণ্য হ'তে 
পারে । সোমের কথা বলতে গিয়ে খাঁষ বলেছেন-এই যে সোম সেই সোম. 
সাতাঁট ধীতি বা ধ্যানচেতনার দ্বারা প্রোরত হয় ।৬৭ এখানে পরোক্ষভাবে 
বাক বা ছন্দের দ্বার সোম প্রোরত হয় সেই কথাই ধ্বনিত হয়। কারণ 
খকৃুসংাহতায় মুখ্য ছন্দ সাতাঁট-_এই প্রধান সাতটি ছন্দের মাধ্যমেই খাঁষর বাক্‌ 
উল্লাসত--স্োমের স্তুতি করতে গেলে এই ছন্দরগুলিই অবলম্বন । সোমের 
মার্জনের প্রসঙ্গেও বলা হয়েছে “মৃজান্ত সপ্তধীতয়ঃ ( ঝ- ৯/১৫1৮), তখনও এ 
একই কথা ব্যস্ত হয়। সোম স্থাপিত হয়েছে খষির দ্বারা, মাতির দ্বার এবং 
ধাতির দ্বার ।৬৮ এই সোম নৃশীস্তর দ্বারাই প্রেরিত হয় ।৬৯ মূর্যের আসরের 


৬২ হস্তেদ্র্দুহুমনীষিণঃ_ ঝা. ৯৭৯৪ 

৬৩ পবতে আঁদ্রদুপ্ধঃ_খ. ১।১৭।১১ 

৬১ ত্বংত৷ মদায় ঘৃঘয়ে- ঝ. ১২৮ 

৬৫ পুনাতি তে পরিসৃতং সোমং সূর্যস্য দৃহিতা_-ঝা, ৯১৬ 
৬৬ খা. ৯৮৪৩ 

৬৭ 'হ্প্থীম্ত সপ্তধীতয়ঃ ঝা. ১1৮1৪ 

৬৮ খাঁষাঁভর্মাভীভর্ধাতাভাহ্‌তমৃ-_-খ. ৯।৬৮।৭ 

৬৯ নৃভির্যতো৷ বিনীয়সে-_বা. ১/২৪।৩ 


৮৬ বোদক ভাবনায় সোম 


দ্বার মার্জত হয়ে এই সোম উজ্জ্বল হয়।৭০ সোমই ধজ্জরের উত্তম হাব এবং 
স্বর্গের অমৃত ।?১ সোমই স্বয়ং যজ্ঞের আত্মা ।?২ এই যজ্জের মাধামেই 
বর্ধন হয় সোমের।৩ সোম জ্যোতিনূপে যজ্দেরই জেগাত।৭৪ স্ভতোতের 
মধ্যে শান্ত সণ্টার করেন এই সোমই (দধৎ স্তোত্রে সুবীর্যমূ_-খ. ৯৬1৩০ ), 
আবার এই সোম যজ্ঞের আহুতি এবং স্তোত্রের দ্বারাই সমৃদ্ধ হ'ন। এইজন্য 
গরাবৃধ' এবং “আহুতবৃধঃ এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় ।৭৫ এই সমস্ত 
উদ্াতগুঁল প্রমাণ করে যে অন্যানা হব্যের চেয়ে সোমের বিষয়ে খাঁষর দৃষ্টি 
স্বতন্ত ও বৈশিষ্ট্পূর্ণ । 

এ ছাড়া সোমযন্জ্ের যে সাধারণ পরিচয়, তা থেকে এই যজ্ঞ যে অনন্ত- 
স্বরূপ তার পরিচয় পাওয়া যায়। সোমযজ্ঞের প্রকাঁতিভূত যে অগ্নিষ্টোম, সেই 
আগ্িষ্টোমের প্রারান্তক অনুষ্ঠান এবং অন্ত অনুষ্ঠান একই প্রকার । এই সোমবজ্জের 
আঁদও নাই অন্তও নাই- আগ্নিষ্টোমে ষে 'বজ্ঞাযক্দ্রীয়' নামক স্তোন্র উচ্চারণ কর্য 
হত তার মধ্যেও এই কথার উল্লেখ আছে ।?৬ যজ্জের অন্তভ্ন্ত ষে অনুষ্ঠানগুলি 
মুখ্য, সেগুলির তাৎপর্যও সোমযজ্জের মাঁহমার কথা ব্যস্ত করে । যজ্ঞের বিবরণ 
আলোচনার সময় যথাস্থানে সেই অনুষ্ঠানগুলির তাৎপর্য আলোচনা কর৷ 
হয়েছে । 


এইভাবে এই কথা বল৷ যেতে পারে যে সোমযজ্ঞে সোমদুব্য, সোমদেবতা 
প্রভৃতির আলোচনায় যে বোঁশষ্ট্য জানা যায় তার থেকে সোমকে কেবলমান্র 
সাধারণ দৃষ্টিতে বিচার করা যায় না । 


সোমযজ্জবের অনুষ্ঠান ষে কির্প জাঁটল ও নান। 'ক্রিয়াবহুল ছিল তার কথা 
সোমযজ্ঞের প্রকৃতি যে আগ্নিষ্টোম তার আলোচনা করলেই বোঝা যায়। এই 
যজ্ঞের বিবরণ অবশ্য ব্রাহ্মণ এবং শ্রোতসূত্রাঁদর মাধ্যমে জানতে পার যায় । 


+* যঃ সূধ্যস্যাঁসরেণ মৃজ্যতে_ঝা. ১৯/৭৬।৪ 

"১. 'দিবঃ পীষৃষমুত্তমম--ঝ- ৯৫১।২ 

+২ আত্ম। যজ্ঞস্য_-খ. ৯৬1৮, তুঃ ঝ. ৯৪৪1৬, ১।৪৯।৩, ৯1৮৬।৭ 

"৩ ত্বাং যজ্দ্রবীব্ধমৃ--ঝা. ৯1৪1৯, তুঃ খা. ১।১০২।৮, ৯৯৪1৪ 

"৪ জ্যোতির্ষজ্ঞস্য-_খা. ৯।৮৬।১০, তুঃ ৯১০২৬ 

৭৫ খা. ৯।২৬।৬, ৯।৬৭1২৯ 
কখনও কখনও “ীগরা, জাতঃ' অর্থাৎ স্তোত্রজাত এই কথাও বল। হয়েছে__ 
খা, ৯৬২১৫ 

"৬ যদস্য পূর্বমপরং তদস্য বদ্বস্যাপরং তন্বস্য পূর্ব । অহেরিব সর্পণং শাকলস্য 
নবিজানাতি যতরৎ পরস্তাং-_এ. ব্রা. ৩1১৪ 


আধিষজ্ঞ দৃষ্টিতে সোম ৮৭ 


সোমযজ্ঞের সাধারণ অনুষ্ঠানশৈলীর পাঁরচাতর জন্য এখানে 'অগ্নিষ্টোম' 
নামক, সোমযজ্দ্ের প্রকাতিভূতঅনুষ্ঠানের আলোচনা করছি । 

আগগ্মষ্টোম একটি একাহ সোমযাগ । শুরুষজুঃ সংহিতার চতুর্থ অধ্যায় 
থেকে আরম্ত করে অঞ্টম অধ্যায়ের দ্বান্রংশৎ' কাঁওক। পর্যন্ত এই আগ্রষ্টোমের 
মন্ত্র সংকলিত দেখ যায় । 

এই যল্ঞ্রারস্তের দুটি পক্ষ । বলা আছে 'আহিতাগ্রি' অর্থাৎ যিনি অগ্মযাধান 
করেছেন, এবং অনাহিতাগ্ যানি অগ্ন্যাধান করেন নি, দুইজনই সোমযজ্জে ব্রতী 
হ'তে পারেন। অনাহিতাগ্ন আগে অগ্নযাধান করবেন এবং এ সঙ্গে সোম- 
যজ্কের অনুষ্ঠান করবেন । যাঁদও সোমযজ্ঞের আরস্তের কাল নির্দিষ্ট," 
তথাপি অনাহিতাগ্নি সোমযাগ করার প্রবল আগ্রহে এ কালের অপেক্ষা নাও 
করতে পারেন । আর 'যাঁন আহতাগ্ন অর্থাং যথাকালে অগ্ন্যাধান করেছেন 
তিনি অগ্ন্যাধানের পর আগ্মহোনত্র দর্শপূর্ণমাস, 'এবং চাতুর্সাস্যাদির যথাকালে 
অনুষ্ঠান করার পর যথারীতি উপযুস্তকালে সোমযজ্ঞে ব্রতী হবেন ।৮ 

এই সোমযজ্ঞে সকলেই আঁধকারী ছিলেন না । এই আঁধকার অর্জন 
করতে হ'ত।৭৯ আবার যাঁদ [তনপুরুষ ধরে বংশপরল্পরায় "সোমানুষ্ঠান 
না হয়ে থাকে তাহলে দৌরুন্গণ্য এসে যায়, সেজন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত এবং 
এই প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করলে পর সোমযজ্ঞে আধকারী হওয়া যে'ত।৮০ এর 
থেকে ধারণ৷ হয় যে সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান 'নিরবাচ্ছন্ন রাখাই খাত্বকদের বা 
বোদিকদের উদ্দেশ্য ছিল । 

সোমযজ্ঞে বিভিন্নরকম পান্রাদর প্রয়োজন হ'ত । পান, স্থালী, গ্রহ, চমস্‌, 
প্রভৃতি নামে এদের ব্যবহার । স্থালী মৃন্ময় পান, গ্রহ দারুময় অর্থাৎ কাষ্ঠানমিত 
পান্র। চমস্‌ সংখ্যায় দশটি ।৮১ গ্রহের দ্বারা সোমাহৃতিকে গ্রহাহৃতি এবং 


৭ণ বসন্তেহাগ্রিষ্টোমঃ কা. শ্রো. ৭১1৫ 

৭৮ যজ্ঞতত্বপ্রকাশ, পৃঃ ৫৬ 

+*  যজ্জতত্বপ্রকাশ, পৃঃ ৫৬ 

৮* এন্দ্রাগ্নং পুনরুৎসৃ্টমালভ্য দ্বিপুরুষা সোমপাথিনঃ কা. শ্রো. ৭১৬ 
( কাত্যায়ন মতে যজমানসহ তিনপুরুষ, আপস্তন্ব মতে যজমান ছাড়া তিনপুরুষ ।) 

৮১. চমসোদেবপানঃ_খা. ১০।১৬।৮ (দেবপানঃ শব্দটি সোমেরও [বশেষণরূপে 
ব্যবহত ।) 
_দশচমসানতসবৃন্তানধঃ__ক৷. শ্রো. ১৯২২২ 
গ্ালী-_আগ্রয়ণ, উকৃথ্য, ধুব ও আঁদত্য এই চারটি গ্রহ প্রাত সবনেই ব্যবহৃত 
হয় জন্য। 

অতে। নবৌলুখলাশ্চতন্্র স্থাল্যে৷ দ্বো খাতুগ্রহে! মুঙ্মুখাকৃতী উভয়তোমুখো হাত 


মাঁলত্বা পণ্চদশ পান্রাণি_ কা. শ্রৌ, পৃঃ ৪৯, তুঃ এ. ব্রা. ৭৫ 


৮৮ বোঁদক ভাবনায় সোম 


চমস দ্বার সোমাহুতিকে চমসাহৃতি বলা হ'ত । সোম সবনের জন্য ব্যবহার 
হ'ত অধিষবণ ফলক, এবং আঁধিষবণ চর্ম । সোমলতা পেষণ করার জন্য 
প্রস্তরখও, আদ্র ব৷ গ্রাব৷ ব্যবহার করা হ'ত । এগুলি সংখ্যায় পাচটি । এ ছাড়া 
সোমরস রাখার জন্য কয়েকটি কলস থাকতো, সেগুলি হচ্ছে আধবনীয় কলস, 
দ্রোণকলস এবং পুতভূৎ কলস। সোমরসকে পাঁরশুদ্ধ করার জনা মেষলোম 
নিয়ে তৈরী ছাকনী বা দশাপাবন্ন ব্যবহার হ'ত। এই পাবিতর উভয় দিকে 
দশাযুন্ত, অরাত্বমান্র, প্রাদেশ সম্মিত এবং জীবিত মেষের উর্ণ৷ দ্বার নিমিত 1৮২ 
এই পবিত্র সনাভি করতে হত, অর্থাং পবিভ্রের মধ্যে ছিদ্র করে একটি মেষলোম- 
নমিত তন্তু লাগিয়ে রাখা হত, যার ফলে ধারাগ্রহ নেওয়ার সুবিধা হ'ত- 
এইটিই পবিভ্রের নাভ ।৮৩ সোম ক্রয় করার পর সোমস্থাপনের জন্য থাকতো 
সম্রাড়াসন্দী । যজ্জবেদীতে রাখতে হত সোমবহনের জন্য সোমবাহী শকট-_ 
এই সমস্ত ছাড়া ইফ্টযজ্ঞে ব্যবহৃত পান্রাদও থাকতো । 


সোমরস যেভাবে নিষ্কাশিত হ'ত তা এইরুপ । সোমযজ্ঞের যে বেদী, 
তারমধ্যে যে দাক্ষণহবির্ধানমণ্প সেখানে সোমবাহী শকট থাকতে, সেই শকটের 
নীচে মাটিতে চারটি গর্ত করা হ"ত-যার নাম 'উপরব । এই উপরবের উপর 
কুশ বিছিয়ে দেওয়৷ হ'ত-তার উপর রাখা হ'ত আঁধষবণ ফলক ।৮৪ 


৮২ কা. শ্রো. ১২১৬ 
এই পাবিত ছাড়া আরও একটি পাঁবন্্র এ রূপই দ্রোপকলস থেকে সোমকে লব্ঘু 
প্রবনের জন্য রাখা কাষ্ঠীনমিত পারপ্লবার উপর স্থাপন করতে হয়_কা" শ্রো. 
৯২১৭ 

৮৩ কা. শ্রো. ৯।৫।১৩ 

৮৪ আঁধষবণে দারুময়ে ফলকে-__শ. রা. ৩।৯1৪।৯ (সার়ণ) 
উপরবানামুপাঁর অস্থুলান্‌ প্রাগগ্রান্‌ উদগণগ্রান্‌ ব৷ দর্ভানান্তীর্য অধিষবণফলকে 
উপদধাত-অধি উপরি সূয়তে সোমঃ বয়োঃ__এ. রা. ৭৫1৭ (টীকা ) 
চর্মটির সংজ্ঞাও আঁধষবণ--“আধববণং পারিকৃত্তং ভবাঁত” শ. রা. ৩1৫1৩।২২ 
তাচ্মন্‌ গ্রাব্ণঃ পণ-__কা. শ্রো. ৮।৫।২৪ 
অধবর্যু যখন সোমসবন করেন উপাংশুগ্রহের জন্য তখন ষে পাথরটি ব্যবহার 
করা হয় তার নাম উপাংশুসবন-_কা'. শ্রো. ১৪1৫ 
তুঃ সবেহধিষবণফলকাধারচর্মস্থসোমস্যোপার গ্রাবৃণ। প্রহরাম্ত-_ 

কা. শ্রো. ১1৪।১৩ (চীকা ) 

উলুখলমুষলেও যে সোমাভিষব হ'ত তারও উল্লেখ ধণ্বেদে পাওয়৷ যায় । 
যর গ্রাবা পৃথুবুধ উধ্বো ভবাঁত সোতবে। 
উলখলসুতানামবোদ্ধিন্দ্র জন্গুলঃ ঝা. ১/২৮।১-৪ 


আঁধবজ্ঞ দৃক্টিতে সোম ৮৯ 


আধষবণ ফলক দু'টি, একটির উপর আর একটি সংযুস্ত থাকতে । এই ফলক 
দ্রুটর উপর রাখ৷ হ'ত আধিষবণ চর্ম ও এই অধিষবণ চর্মের উপর সোমলত। 
নিয়ে পাথর দিয়ে আঘাত করা হ'ত । অভিষুত রস প্রথমে আধবনীয় কলসে 
রাখা হ'ত । আধবনীয় কলসের রস ছেঁকে নেওয়৷ হ'ত দ্রোণকলসে । আবার 
এই দ্রোণকলস থেকে সোম ঢালা হ'ত পুতভৎ কলসে। সোমরসে মেশানোর 
জন্য অভিষবের আগের দিন যে জল আনা হ'ত তার নাম “বসতীবরী' 
আভিষবের দন সকালবেলায় যে জল আনা হ'ত তার নাম 'একধনা" । এই 
দুইণট জল মাঁশয়ে “নগ্রাভা” নামক জল প্রস্তুত করা হ'ত । সোমলতা পেষণের 
সময় সোমের আপ্যায়ানার্থে এই জল ব্যবহার করা হ'ত-__অর্থাং তখন এ লতায় 
জল ছিটান হ'ত। 

এই সোমাভষব পদ্ধতি যে অনাপ্রকারও ছিল অনেকে একথা বলেন। 
অধবর্যু সোমলতাগ্ুঁলি অধিষবণ চর্মের উপর নিয়ে আধষবণ ফলকের উপর 
রাখতেন । এরপর পাথর দিয়ে আঘাত করা হলে অর্াপষ্ট লতাগুলিকে 
দুই ফলকের মাঝে রেখে পুনরায় পাথর দিয়ে আঘাত করা হ'ত, এবং 
বসতীবরী কলস থেকে জল নিয়ে ছিটান হ'ত । এইভাবে রস প্রস্তুত হ'ত, 
এবং তারপর যথারীতি কলসে রাখা ও পবিন্র সহায়ে পাঁবন্্র করা হ'ত ।৮৫ 


সোমযজ্ঞে সবচেয়ে বেশী খাত্বকের প্রয়োজন হত। থাত্বকসংখ্া ষোল 
জন। এই ষোলজন থাত্বক ছাড়াও “সদস্য' নামক সপ্তদশ সংখ্যক খাত্বকের 
কথাও অনেকে বলেছেন । এখানে প্রধান খাত্বক অবশ্য চারজন এবং প্রত্যেকের 
আবার তিনজন করে সহকারী খাঁত্বক থাকতো-_যেমন হোতার সহকারী ছিলেন 
মেন্রাবরুণ, অচ্ছাবাক ও গ্রাবন্তুৎ ; উদ্দগাতার সহকারী তিনজন হলেন- প্রস্তোত৷, 
প্রাতহরত্া ও সুররক্ষণয ; অধবর্ধুর সহকারী যেমন- প্রাতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা এবং 
উন্নেত৷ ; এবং ব্রন্মার সহকারী ছিলেন তিনজন যেমন- ব্রাহ্গণাচ্ছংসী, আশীষ 
এবং পোতা । এই খাত্বকগণ ছাড়াও আরও দশজন চমসাধ্বর্যুর প্রয়োজন 
হ'ত, সেই চমসীগণ হচ্ছেন যেমন-হোতা, ব্রহ্গা, উদ্‌গাতা, সুন্বেত, প্রশাজ্স, 
ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা, আশ্মীপ্র এবং অচ্ছাবাক ।৮৬ লক্ষণীয় এই ষে 
ধাত্বকগণের এই সংখা অনুষ্ঠানগত ব্যাপ্তির হী্গতবহ । 

সোমযজ্ঞে যজ্জবেদীও 'বিপুলাকার । গৃহে এই যজ্ঞানুষ্ঠান সম্ভব হ'ত না, 


৮৫ 1২৮৬০৫2. (71.), ৬/115017, ১1009001811 
৮৬ এখানে অবশ্য লক্ষণীয় এই যে অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে ষোলজন খাত্বকের মধ্যে 
থেকেই দশজন চমসাধবর্ু হচ্ছেন। দ্র. কা. শ্রো. ৯১২।২৬ 


৯০ বোদিক ভাবনায় সোম 


সেজন্য অন্য দেবযজ্ঞন গৃহ নামত হ'ত।৮৭ পশ্চিম থেকে পর্ব দিকে বিস্তৃত পর 
পর তিনাঁট বেদী তৈরী হ'ত, সেগুলি যথাক্রমে এঁষ্টক বেদী বা প্রাচীন বংশশালা, 
সৌমিক বেদী বা মহাবেদদী এবং উত্তরবেদী । এঁষ্টিক বেদীতে তিনাটি আগ্মই 
থাকে, আহবনীয়, গ্রাহপত্য এবং দক্ষিণ । সোমক্লয়ের পর সোম এই বেদীতেই 
রাখা হ'ত। এই বেদী থেকে অগ্নীষোমের প্রণয়ন হ'ত সৌমিক বেদীতে । 
ষোঁট উত্তরবেদী সেখানে রাখা হ'ত নৃতনপ্রণীত আহবনীয় আগ্ন--সমগ্র সোমাহৃতি 
এই উত্তরবেদীতে আহবনীয় আগ্মিতে সম্পন্ন হ'ত। এীষ্উকবেদী, সোমযজ্ঞের 
অঙ্গভূত যে সমস্ত ইস্টিকর্ম তার অনুষ্ঠানে বাবহৃত হ'ত । মহাবেদীর মধ্যে 
থাকতো হবিদ্ধানমণ্প । সোমবাহী শকট দুইটি এখানে আন। হতো, হাবি ঝ। 
যক্ঞীয় উপকরণ থাকে সেজনাই এঁটর সংজ্ঞা হাঁবদ্ধান। এখানে দুইটি শকট 
দুইদকে রাখ! হ'ত, সেজন্য হবিদ্ধান মণ্ডপকে উত্তরহাঁবদ্ধান ও দক্ষিণহবিধ্ধান 
বলা হ'ত । মহাবেদীর দুই দিকে রাখা হতো আশ্মীপ্র এবং 'মার্জালীয়' নামক 
দ্রাট আগ্নকুড। এ ছাড়া মহাবেদীর উত্তর-পশ্চিমাংশে যে সদোমণ্প সেখানে 
ছয়ট 'ধষ্য বা আগ্নকুণ্ড থাকতো, এবং উদুষ্বরী শাখ৷ এখানেই থাকতো, উদ্গাতা 
যাকে স্পর্শ করে সামগান করতেন । সমগ্র বেদীর শেষে ছিল যৃপাবট । 
এইবার আগ্মষ্টোমের প্রাত্যঠাহক অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আলোচন৷ 
করা যাক। 
যিনি সোমযাগ করবেন, তিনি সোমপ্রবাক নামে একজন ব্রাহ্ষণকে বরণ 
করে এবং তার মাধ্যমে অন্যান্য খাত্বক আমন্ত্রণ করে প্রত্যেককে বরণ করতেন । 
ষজমান এই মতাধাত্বকদের বরণের আগে দেবখাত্বকদের বরণ করতেন- যেখানে 
আগ্ন হোতা, আঁদত্য অধবর্যু, চন্দ্রমা ব্রন্ধা, পর্জন্া উদ্‌গাতা, আপ হোন্রাশংসী, 
এবং রশ্মিসকল চমসাধবর্ু।৮৮ বরণের পর দীক্ষাগ্রহণ। এই সমর 
'দীক্ষণীয়োষ্ট' যাগ অনুষ্ঠিত হ'ত এই অনুষ্ঠানে দীক্ষিত যজমানকে বিশেষ 
কতকগুলি 'নয়ম পালন করতে হ'ত ।৮৯ এখানে দেবতা আগ্ন ও বিষণ । 
৮৭ বংশত্যরাত্রশাল। স্যত্তদর্ধেণ তু বিস্তুতা । 
বামতং চতুরত্রং ন্যাদ্দশারাত্ প্রমাণতঃ- কা, শু. ১২০ 
তুঃ কা. শ্রো. ৮।১৪ (এ টীকা) 
৮৮ কা. শ্রো. ৭।১।৬ ( কর্কভাষ্য দ্রষ্টব্য) 
৮**৯ সোমযাগে প্রবন্ত যজমানের একটি সংস্কার। এই দীক্ষাগ্রহণকালীন যে ইঞ্চি 
তাই দীক্ষণীয়েক্টি । এ. ব্রা. ১1১ 
দীক্ষিত যজমানের  নয়মপালন বষয়ে বল৷ হয়েছে_ 
*শূদ্রসম্প্রবেশ সন্ভাষাপ্রত্যুথানাভবাদনোদকাবায়বর্যাণি বজয়েৎ প্রাগবভৃথাৎ।” 


কা. শ্রো. ৭৫।৪ 
দ্বাদশদীক্ষা, অপারমিতা বা-কা. শো. ৭১২৪ 


আধিষজ্ঞ দৃষ্টিতে সোম ৯১, 


দ্বিতীয় দনে সাধারণ আবশ্যক কর্মান্তে প্রায়ণীয়েষ্ট । এই অনুষ্ঠান 
থেকেই সোমযাগের প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ বলা যেতে পারে। প্রায়ণীয়োইির 
দেবতা পাচজন আঁদাতি, পথ স্বাস্ত, আগন, সোম ও সাঁবতা । সোমযজ্ঞের 
প্রারান্তক অনুষ্ঠানেই সোমকে দেবতার্পে পাওয়৷ যায়। এই প্রায়ণীয়ইষ্টির 
অনুষ্ঠান স্বরগপ্রাপ্তির কারণর্পে গণ্য হ'ত।৯০ এই দ্বিতীয় দিনেই সোম ক্রয় 
হ'ত।৯১ সোম ক্লয়ের পর সোমকে লক্ষ্য করে 'আতিথোক্ট' অনুষ্ঠান করা 
হ'ত, অর্থাৎ সোম যেহেতু আতাঁথরূপে যজমানের বাড়ীতে উপাস্থত সেজন্য তার 
সম্বদ্ধনায় এই অনুষ্ঠান_এই আতিথ্যোষ্টর দেবতা 'িষুর 1৯২ বিষুঙ্র জন্য নব- 
কপাল পুরোডাশ এখানে 'আতথাহাব' ।৯৩ এহাঁদন আরও দুইটি অনুষ্ঠান 
হ'ত । 'উপসাঁদাঞ্ট' এবং 'প্রবর্গ/ অনুষ্ঠান । উপসাঁদষ্ির দেবতা তিনজন-_ 
অগ্ন, সোম ও বিষণ । দ্রব্য আজ্য । এই উপসাঁদষ্ির অনুষ্ঠান তিনাদনব্যাপা, 
এবং প্রাতাঁদন দুইবার । উপসাঁদক্টির অনুষ্ঠানের দ্বারা দেবতারা 'ন্রলোক থেকে 
ষজ্জবিঘাতক অসুরদের বিতাড়িত করে ন্রিলোক জয় করেছিলেন, এইরকম 
আখ্যান ব্রাহ্মণে উল্লীখত আছে 1৯৪ এখানেও লক্ষ্য কর যায় যে সোম 
দেবতার্পে ব্তমান থাকেন। প্্রবর্থ/' নামক অনুষ্ঠানাটও তিনাঁদনব্যাপী । 
প্রবর্থ” অনুষ্ঠানাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যায় এটিকে যজ্ঞশরীরনির্মাণবোধক অনুষ্ঠান- 
রূপে গণ্য করা হয়। যজ্জরূপী বিষ্ণুর শিরঃসংস্থাপন এবং বজ্ঞের পূর্ণতা 
সম্পাদন এই অনুষ্ঠানটির তাৎপর্য-ব্রাহ্গণে এই সম্বন্ধে আখ্যান আছে ।৯৫ এই 
প্রবগ্গ অনুষ্ঠানে দেবতা অশ্বিদ্ধয় এবং ইন্দ্র,৯৬ দ্রব্য হচ্ছে বাশষ্$ভাবে প্রস্তুত 


৯* প্রয়ন্তিসবর্গমনয়৷ স। প্রায়ণীয়া- দ্রঃ বৌদক কোষ, পৃঃ ৪০৪ 

৯১ দীক্ষান্তে রাজক্রয়ঃ__আ. শ্রো. ৪1২।১৮ 
তদতঃ প্রায়ণীয়েন্টিঃ_আ. শ্রো. ৪1৩।২ 

৯২ আঁতিথ্যং নিবপাঁত বৈষবং নবকপালমৃ-_কা, শ্রো. ৮।১।১ 

৯৩ এ. ব্রা. ১৩৪ 

৯৪ এ, রা..১।৪ 

৯৫ তস্য (মখস্য বিফোঃ ) ধনুরাত্ররূর্ধ। পাতিত্ব। শিরোহচ্ছিন্নং স প্রব্্যোহভব । 
তা, ব্রা, ৭৫1৬, এ. রা, ১1৪ 

৯৬ প্রবর্গ্য অনুষ্ঠানে পান্র মহাবীর ( মৃংভাগ্ড বশেষ ) দ্রব্য হচ্ছে ঘর্ম যা গোদুদ্ধ ও 
ছাগদুদ্ধ মিশ্রণে প্রস্তুত । 
(০7. 2179 7১185818698, 580119০5 15 2৫090 010 (0 01১6 09118171718 ০01 1)7০০6065$ 
076 901779-980715০5১ 017৩ 199৬21852 13 1000৬) (0 115 13£৬65৭৪. 1 
21706815 10 19855 ০620 ৫ 980171205 0116109115 1110010915051) 01 11) 
9017)8-5928011906. তত. 4৯. 0. 9.১ 01. 955 1১, [19 0,224 


৯২ বোঁদক ভাবনায় সোম 


ঘর্ম' ।' এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি সোমাভিষবের আগের দন পর্যন্ত হ'ত, এবং 
সেজনা সোমসবনের অধিকার লাভের জন্যই এই সমস্ত অনুষ্ঠান এইরকম মনে 
কর। অসঙ্গত নয় । এই অনুষ্ঠানের পর এ দ্বিতীয় দিনে যে অনুষ্ঠান হ'ত তার 
নাম 'তানূনপূত্র'_অর্থাৎ যজ্ঞকর্মের সুষ্ঠু অনুষ্ঠানের জন্য খাত্বকগণের শপথগ্রহণ । 
এই পর্যন্ত প্বাহের অনুষ্ঠান অপরাহেও তদনুর্প । 

তৃতীয় দিনে অনুষ্ঠান প্রকার একই--বিশেষ অনুষ্ঠান হচ্ছে মহাবেদী 
নিমাণ। 

চতুর্থ দিনের অনুষ্ঠান আগের চেয়ে বস্তুত । এই 'দিনাটকে 'উপবসথ' 
দিবস বল। হয় । বিশেষ করে আবার এহাদন প্বাহেই, দুইবার প্রবর্গ্য ও 
দুইবার উপসাঁদাঞ্টর অনুষ্ঠান হ'ত। অনুষ্ঠানের পর এষ্টকবেদী থেকে আগ্মি- 
প্রণয়ন হ'ত উত্তর বেদীতে । এইটিই এখন থেকে নূতন প্রণীত আহবনীয়াগ্র । 
এরপর 'হবিদ্ধানপ্রবর্তন' অর্থাৎ সোমবাহী দুইটি শকট হবিদ্ধানে আনা হ'ত । 
শকট দুইটি পাশাপাশি থাকে, এবং আচ্ছাদনের জন্য এই দুইটির উপরে একাঁটি 
চাল। তৈরী হ'ত। এরপর সদোমণওপস্থ ছয়াঁট ধিষ্লের জন্য এঁষ্টিক বেদীর 
আহবনীয় কুণ্ড থেকে আগ্রঘ নিয়ে আগ্মীপ্র কুণডে রাখা হ'ত । পণম দিনে 
বাহম্পবমান স্তোন্র পাঠান্তর এই 'ধফ্যগুলি আশ্মীপ কুণ্ডের অগ্নি নিয়ে জ্বালানো 
হ'ত।৯৭ তারপর সোমানয়ন । অর্থাৎ ক্রয়ের পর এঁফ্টিক বেদীতে যে সোমকে 
রাখা হ'ত তাকে হাবিদ্ধানমওপে আনা হ'ত। সোম অগ্নি দ্বারা প্রণীত হ'ত 
সেজন্য এই অনুষ্ঠানকে বলা হ'ত 'অগ্নীষোমপ্রণয়ন' ।৯৮ 

অগ্নীষোম প্রণয়ন হ'লে এই দুই দেবতার উদ্দেশ্যে 'অগ্নীষোমীয় পশুযাগ' 
অনুষ্ঠিত হ'ত।৯৯ এইভাবে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হ'তে দিনান্ত 'হত-_-এই সময় 
সন্ধ্যায় 'বসতীবরী' জল আন! হ'ত-_ এ জল রাখা হ'ত আধবনীয় কলসে- পরাঁদন 
সোমরসে এ জল মেশানো হ'ত । চতুর্থ দনে ঘজমান রান্র জেগে থাকতেন । 


পণ্চম দিনে সোমাভিষব হ'ত । এই 'দিনাঁটর নাম “সুত্যাঁদবস' । সবন 
বা সোমরস নিষ্কাশন হ'ত তিনবার-প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন এবং তৃতীয় 


*৭ যজ্ঞতত্ৃপ্রকাশ, পৃঃ ৬৯ 
৯৮ এ, ব্রা. ৪1১ 
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আঁধিষজ্ঞ দৃষ্টিতে সোম ৯৩, 


সবন 1১০০ প্রত্যেক সবনেই সোমরস নিষ্কাশন, সোমাহৃতি দান এবং সোম- 
ভক্ষণ হ'ত । তৃতীয় সবনে অপেক্ষাকৃত অল্প পাঁরমাণে সোমরস থাকতো । 
1তনটি সবন জুড়ে একাঁটি পশুষাগ হ'ত, এঁটকে সবনীয়পশু বল৷ হ'ত । 
আগ্ঞ্টোমে 'সবনীয় পশু" একটি, সংস্থাভেদে' যেমন উকৃথ্য প্রভৃতি অনুষ্ঠানে 
এই পশুসংখা। ভিন্ন 1১০১ পশুযাগের পর পুরোডাশ আহুতি দেওয়৷ হ'ত- এই 
পুরোডাশকেও “সবনীয় পুরোডাশ' বলা হ'ত ।৯০২ পুরোডাশ যাগের সঙ্গে 
সঙ্গেই ধান! করন্ত প্রভাত দ্রবের যাগও বিধেয় ছিল । 

পণ্চম দনের অনুষ্ঠান আরন্ত হ'ত রান্রর অপর ভাগ বা মহারানি থেকে 1১৯০৩ 
অধবর্যু সকলকে 'প্রেষ' বা কর্মানুষ্ঠানের আজ্ঞা দিতেন । প্রয়োজনীয় পান্রাদর 
এবং হবনীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহ বা আয়োজন করতেন প্রাতিপ্রহ্থাত। নামক খাঁত্বক। 

প্রাতঃ সবনের প্রথম অনুষ্ঠান প্রাতরনুবাক । হোতা ষন্বেদীর পূবাঁদকে 
দাঁড়য়ে অনুচ্চস্বরে মন্ত্রপাঠ করতেন । রানির শেষভাগে পাখিরা যখন জেগে 
ওঠে না, সেই সময় এই অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে দেবতা, আন, উষা ও 
আশ্বদ্ধয়। আগ্নীপ্ন সবনীয় পুরোডাশের আয়োজন করতেন । এই সবনীয় 
পুরোডাশের দেবত৷ ইন্দ্র । এহাঁদনই সোমাভিষবের জন্য জল আনা হ'ত, যার 
নাম 'একধনা” । এরপর সোমাভিষব । এই সোমাভিষব দুই প্রকার । মহাভিষব 
ও ক্ষুল্লকাঁভষব । মহাঁভষবের আরগ্তই আগে পরে ক্ষুললকাভিষব ৷ দক্ষিণ 
হবিদ্ধানে শকটের নীচে মহাভিষব হ'ত । মহাভিষব করতেন চারজন খাত্বক-_ 
অধবর্যুঁ প্রাতপ্রন্থাতা, নেষ্টা ও উন্মেতা, এই চারজন খাঁত্বকই অধবর্যু । যজমান 
সোমাভিষবের সময় উপবেশন করতেন কিন্তু আঁভষবে যোগ দতেন না ।১০৪ 
এই মহাভিষব আরম্ত করার পর ক্ষুললকাভিষব । অধবর্যু 'উপাংশুসবন' নামক 
প্রস্তরখণ্ড হাতে নিয়ে অল্প সংখ্যক সোমলতা পেষণ করতেন, “অংশু' ও 'উপাংশু 
নামক গ্রহদ্বয়ের জনা । এই অভিষবাঁট উপাংশুসবনরূপেও যাঁজ্তিকদের নিকট 
পাঁরচিত ছিল । এই সোমাভিষবের পর গ্রহাহতির অনুষ্ঠান । গ্রহগুলি দুই রকম, 
ধারাগ্রহ ও অধারাগ্রহ--আধবনীয় কলস থেকে দ্রেণকলসে অথব। দ্রোণকলস 


১০*  অস্য 'তৃতীরসবনমূ” ইত্যেব সংজ্ঞা ; ন তু সায়ংসখনমু-যজ্জতত্ৃপ্রকাশ, পৃঃ ৭৮ 
১*১ আগ্নেয়োহীগ্রষ্টোমে সবনীয়ঃ পশু, এঞ্দড্রাপ্মশ্চোকৃথ্যে "দ্বিতীয়ত, এন্ড্রোবাফঃ 
ষোড়শি'নি তৃতীয়ঃ, সরস্থত্যৈ চতুর্থোহাতিরানত্রে মেষী বা_ কা. শ্রো. ৯/৮।২-৫ 

অনেকে আগ্রষ্টোমে পশুর সংখ্যা এক অথবা এগার ( পশ্বেকাদ শিনী ) হতে 
পারে বলেন_ _ দ্রঃ বোদককোষ, পৃঃ ৪০৬ 

১*২ এ, স্তর, ৫1১ 

৯০৩ অপররান্ন খাত্বজঃ প্রবোধয়াস্ত-কা. শ্রো. ৯১।১ 

১*৪ কা. শ্রো. ৯/৫।১ 


১৪ বোদক ভাবনায় সোম 


থেকে পুতভূংকলসে সোমরস ঢালার সময় যে গ্রহগুল পূর্ণ করা হত সেগুীল 
ধারাগ্রহ ৷ প্রাতঃসবনে গ্রহাহৃতি কারও মতে তের, কারও মতে যোলটি। 
যে তিন গ্রহাহ্তি শ্রোতসূন্নকার কাত্যায়ন সম্মত নয় সেগুলি হচ্ছে দধিগ্রহ 
(দেবত। প্রজাপাঁত, দ্রব্য দধি) অদাভাগ্রহ (দেবতা-_সোম ও দ্রব্য দুগ্ধ বা দধি) 
অংশুগ্রহ, ( দেবতা- প্রজাপাঁত, দ্রব্য- সোম )--এ ছাড়া প্রাতঃসবনে উপাংশুগ্রহ, 
অন্তর্যামগ্রহ, তিনাট 'দ্বিদেবত্য গ্রহ. যথা- এন্দ্রবায়ব, মৈত্রাবরূণ ও আশ্বিন এবং 
শুরুগ্রহ, মন্থিগ্রহ ও দ্বাদশ খতু গ্রহসমূহের আহুতি হ'ত । এই গ্রহগুলি ছাড়। 
তিনাট প্রধান গ্রহাহূতি দেওরা হ'ত--সেগুলি এন্দ্রাপ্ন, বৈশ্বদেব ও উকৃথ্য--এই 
শেষের উকৃথ্য গ্রহাটর আবার তিন অংশে তিনবার আহুতি হ'ত ॥ এই গ্রহগুলির 
মধ্যে অন্তর্যাম গ্রহ থেকে বাকী গ্রহগুলি, খতু গ্রহকে বাদ 'দয়ে ধারাগ্রহ ।১০৭ 
মাধ্যন্দিন সবনের দেবঙ। ইন্দ্র। এই সবনে মনূত্বতীয় গ্রহ দুইবার এবং 
উকৃথ্য গ্রহ 'তিনবারে আহুতি দেওয়া হ'ত। এগুলি ছাড় চমসাহুতি ও চমসভক্ষণ 
প্রাতঃ সবনের মতই । এই মাধান্দিন সবনেই খাত্বকদের দাক্ষণা দেওরা হ'ত । 
'মাধ্যান্দন পবমান' নামক যে স্তোন্র তা যজ্ঞমওপের ভেতরেই পাঠ করা হ'ত । 
তৃতীয় সবনে অনুষ্ঠান অল্প । এই সবনে সোমলতাও অপ্প থাকতো ।১৯০৬ 
প্রধান গ্রহাহতি এখানে দু'টি-বৈশ্বদেব ও আগ্নীমারুত । এ ছাড়া সাবির গ্রহ, 
পাত্রীবতগ্রহ (দেবতা- আগ্ন পত্রীবান্‌ ) এবং হারযোজন গ্রহের ( দেবতা-_ ইন্দ্র 
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১*৪ যজ্ঞতত্বপ্রকাশ, পৃঃ ৬৩ 
সোমযজ্ঞে সবমোট গ্রহলংখ্-8৪টি 
তুঃ "ধারাঃ সবাঃ পবিব্রমূ অমৃতপণ্টোত, চতুর্ধেতেগ্রহাঃ সর্বেঃ ভাব্যাঃ"_ দেবতানাবিৎ, 
পৃঃ ৭০ 
তুঃ গ্রহসন্বন্ধে আখ্যায়কা_তৈ. ব্রা. ১1৪1১ 
অন্তর্যাম গ্রহটিকেও অনেকে অধারাগ্রহ ধলেন--কা. শ্রো. ৯৪1২১ (টীকা) তুঃ 
গ্রহ গ্রহণ করার সময় একটি গ্রহাহুতি গ্রহণ করার পর 'দ্বতীয় গ্রহ গ্রহণকালের 
মধ্যে পবিত্র থেকে যে সোমরস চ্যুত হত তার নাম “সম্পাতসোম' । সেই সোমে 
আগ্রয়ণ, উকৃথ্য, ধুব নামক স্থালী গ্রহ পূর্ণ করতে হত--কা- শ্রো. ৯।৬।২5 

১০৬ মাধ্যন্দিনসবনে প্রায় সব সোম সৃত হ'ত-_“সবং রাজানীভুণ্ধান্ত” সেত্যা--১।১1৫) 
তৃতীয়সবনে খজীষাঁমশ্রমাভিষুর্ীস্ত (১০1৭।১৩ )-_কা.. শ্রো. ১০।১।৩ ( টীকা ) 
তুঃ সূয়তে সোম এব প্রাতঃসবনে মাধ্যন্দিনে চন চ তৃতীয়সবনে ! খজীবমেব 
তন্রাভষুয়তে __ "প্ন্াং দ্বেসবনে সমগৃহান্মুখেনৈকং যম্মুখেন সমগৃহণত্ত- 
দধরত্তামাদ্ধেসবনে শুকুবতী প্রাতঃসবনং মাধ্যান্দনং চ তস্মাতৃতীয়সবন খজীব- 
মাঁভষুর্থীস্ত ধীতাঁমব হিমন্যতে । তৈ. সং. ৩২১ (সায়ণভাষ্য ) 
কিন্তু এ স্থানে বল আছে “সবন' অর্থাৎ সোমসবন, যাঁদ তৃতীয়সবনে সোম 
না থাকে তাহলে “সবন' কথার তাৎপধ কিঃ তখন বল৷ হয়, প্রাতঃসবনে 
উপাংশৃগ্রহ হোম করে সেই উপাংশুপান্রে অনাভবুত ?কছু সোমখণ্ড রাখ। হত- এ 
সোমথণ্ডই এই তৃতীয়সবনে খজীষের সঙ্গে 'মাশয়ে নেওয়। হত। 


অধিবজ্ঞ দৃষ্টিতে সোম ৯৫ 


হারবান্‌ ) আহুতির প্রচার হ'ত । তৃতীয় সবনে হোতার সহকারীদের কোনে। 
শস্্র নাই-এবং এই সবনে চমসাহাত ও চমসভক্ষণ হ'ত না। 

এই তৃতীয় সবনের শেষে 'অবভৃথোষ্ট' অর্থাং যজমান সপত্রীক জলাশয়ে 
ক্নানার্থে যেতেন, এবং বরুণ দেবতার উদ্দেশ্যে পুরোডাশ প্রদান করতেন। 
প্লানাস্তে যজ্ঞমওপে ফিরে এসে উদয়নেষ্টর অনুষ্ঠান হ'ত। এই অনুষ্ঠানে 
প্রায়ণীয়ইস্টির মতই-_ দেবতা এবং দ্রুব্ও প্রায়ণীয়ের অনুর্প । এই অনুষ্ঠানেই 
আগ্নষ্টোমের সমাপ্ত হয়_কিন্তু এরপরও একাঁট অনুষ্ঠান হ'ত সেটি হচ্ছে 
উদবসানীয়োষ্ট-_এর অনুষ্ঠান নৃতন মন্থনোৎপন্ন আহবনীয় অগ্নতে। দেবতা 
এখানে আগন এবং দ্রব্য পুরোডাশ, এবং এই অনুষ্ঠানের পরই মৈল্রাবরুণ দেবতার 
উদ্দেশ্যে একটি অনুবন্ধ্যাপশুযাগ অনুষ্ঠিত হ'ত । অনুষ্ঠানান্তে যজমান যজ্ঞভূমি 
থেকে গৃহপ্রবেশ করতেন । অনেকে মনে করেন অনুবন্ধ্যাপশৃযাগ কাঁলতে 
নাঁষদ্ধ হওয়ায় মিত্রাবরুণ দেবতাক একটি বৈকাষ্পক ইফ্টি করার পর গৃহে 
এসে উদবসানীয়েষ্ট সম্পার্দত হত 1১০? 


সোমযাগের গঠন বৌঁচিন্রয সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা এখানে 
প্রবৃত্ত হয়েছি শুধু এইটুকু দেখাতে যে বোঁদক সাহত্যের সমগ্র কর্মাঙ্গকে ব্যাপ্ত 
করে সোম '[বরাজিত । সোমের ব্লয় থেকে আরম্ত করে সোমরস নিষ্কাশন, 
সপ্তসংস্থায় পবে পবে দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পণ এবং শেষে সোমাবশেষ পানের 
মধ্যে এইাটিই সুস্প্$ হয়ে ওঠে যে যজ্দের চরম ফল ষে অমৃত তারই প্রতীক 
এই সোম । পৃব অধ্যায়ে আমর! দেখিয়েছি যে ইন্দ্র প্রমুখ দেবতারা এই 
সোমের একান্ত আভিলাষী এবং এই অধ্যায়ে আমরা দেখলাম যে বোদক যুগের 
মানুষও তার যক্দ্রূপ মুখা কর্মের মাধ্যমে এই সোমকেই পেতে চেয়েছেন। 
যজ্জেতে অর্পণ কার সোম, দেবতার উদ্দেশ্যে আগ্নর সুখে এবং দেবতা সেই 
সোম আবার আনেন পরাথবীতে, বোঁদিক খাঁষির দৃষ্টিতে তাই সমগ্র জগৎই 
অগ্নীষোমীয়- এবং বিশ্বসৃষ্টীবজ্ঞের মূল উপাদান এই দুটি তত্ব-আগ্ন ও 
সোম 1১০৮ পণ্চাশ্নি বিদ্যার উপানষদে এই তর্তুটিকেই প্রপণ্ণিত কর 
হয়েছে এবং মূল রহস্যটি সেখানে উদৃঘাঁটিত হয়েছে । এরই রহস্যরূপের ব৷ 
অধ্যাত্মর্ূপের আলোচনা আমরা পররতাঁ অধ্যায়ে করেছি। 


১*৭ যজ্ঞতত্ৃপ্রকাশ, পৃঃ ৮২ 

১০৮ উপাঁনষদ্‌ বালতেছেন-পাবদু/দাঁদিময়ং তেজে। মধুরাদিময়ো। রসঃ_ তেজোরস- 
[িভোঁদনু বৃন্তমেতং চরাচরমূ ।* তেজ আর রস এই ভেদটি আশ্রয় কাঁরয়। 
চরাচর বৃত্ত িন৷ বৃত্তিমৎ_ চলিতেছে.''রসেরই নামান্তর সোম, অমৃত । জগতটি 
তেজোরসময়-..স্ুলসৃক্ষোষু ভূতেযু স এব রসতেজসী."'তেজঃ - আগ্র, আর রস- 
সোম কাঁরলে জগৎট। স্কুল ও সৃক্ষম সবই) অগ্নীষোমাত্মক ।..'অগ্নেরমৃতানষ্পাত্তির- 
মৃতেনাগ্ররেধতে পুরাণ ও বিজ্ঞান, পৃঃ ২০৬ 


৯৬ বৈদিক ভাবনায় সোম 


অশ্যাত্স দুষিত সোস্ 


প্র অধ্যায়ে কমের বা যজ্ঞের মাধ্যমে বোঁদক জীবনদর্শনের যে বাহ্য রূপায়ণ 
ঘটেছে তার আলোচনা করা হয়েছে । এই জীবনদর্শনের যেমন বাহ্যর্প তেমনি 
আন্তরর্পও ।আছে। এই দুই ভাবেই বোদক জীবনদর্শনের পর্যালোচন। 
আবশাক ৷ বোঁদক সৃন্তগুলির অর্থকে পাঁরপূর্ণ করে বুঝতে হ'লে সংহিতোত্তর 
ব্রাহ্মণাদর মধ্যেও বেদার্থের অনুসন্ধান আবশ্যক । সংহতার আপাতপ্রতীয়মান 
অর্থকে ভীত্ত করে বোঁদক জীবনদর্শন সম্বন্ধে যে পাশ্চাত্য মতবাদ গড়ে 
উঠেছে, বোঁদক গ্রামাণোই অনেক মনীষী সেগুলির অসারত। প্রাতপাদন 
করেছেন। তারা দোঁখয়েছেন_-বৌদক সৃত্তগুলি বিদন্ধমনেরই চিন্তারুপ | 


আমরা জানি 'বেদ' কথাটির অর্থ হ'ল জ্ঞান। জ্ঞানার্থক */বদ্‌ ধাতু 
থেকে এই শব্দট নিষ্পন্ন ।২ এই বেদ সীমিত জ্ঞান বা পাঁরচ্ছিম্ন জ্ঞান নয়, 
শাশ্বত ও সনাতন জ্ঞানের আধার । এই দৃঁষ্টতে দেশ ও কাল দ্বার পারিচচ্ছিম 
কোনো বান্তীবিশেষ এর প্রবস্ত। হতে পারেন না-কিন্তু সে ক্ষেত্রে এইরূপ জ্ঞানের 
উপলাদ্ধ সন্তব হতে পারে ৷ বোদিক মন্তরদ্রষটাগণ এই জ্ঞানের উপলান্ধ করেছেন । 
বেদ এই কথাটির ব্যুৎপাত্ত এবং ব্যাখ্যা এই প্রমাণের সহায়তা করে যে বেদ বাহরঙ্গ 
অর্থেই সীমত নয়। এই কথাটি সাধারণ অর্থে যেমন ব্যবহৃত তেমাঁন এর 
মধ্যে নিগৃঢ় অর্থেরও হীঙ্গত আছে । এই শাশ্বত ও সনাতন জ্ঞানের উপলান্ধর 
বিষয়ে বোদক খাষগণকে 'যুস্তযোগী'র সঙ্গে তুলনা করা৷ যেতে পারে । এই 
বোদক খধিদের দৃষ্ট যে বোৌদকসৃত্ত, তার ব্যাথ্যা যেমন আঁধভূত দৃষ্টিতে কর! 
যায় তেমানি অধ্যাত্ম এবং আঁধদৈব দৃঁষ্টতেও কর৷ সম্ভব ।৩ এই প্রসঙ্গে অনেকে 
মন্তব্য করেন--“খঘেদের অধ্যাত্মচেতন উন্নীত হয়েছে আধিদৈবত চেতনায় এবং 


১ বেদমীমাংসা, ১ম (প্রাকৃকথন ) 

২ ব্যুৎপাদ্যতে চ বেদশব্দে। বিদস্ত্যনন্যপ্রমাণবেদ্যং ধর্মলক্ষণমর্থং যস্মাঁদাতি বেদঃ__ 
মনুস্মৃতি ২৬ (মেধাতাঁথ-ভাষ্য ) 
তে দেবা অনেন ন্রয়েশ বেদেন ষজমানা অপ পাপমানমূ অদ্বত, প্র বর্গং লোকমু 
অজানন্- জৈ: ব্রা. ১৩৫৮ 

৩ “কোনে। একটি বিষয়ের জ্ঞান তিনটি ভূম থেকে আসতে পারে। প্রথম 
ভাঁম হ'ল আঁধভূত, '.অধ্যাত্ব, এবং আধিংদব* - বেদমীমাংসা, ১ম, পৃঃ ২৯ 


অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে সোম ৯৭ 
ব,বি,/বৈদিক ভাবন1/৩৫-৭ 


তার বাণীর্প হচ্ছে অধিভূত ভাষায় ।৮৪ সুতরাং বোদকমন্ত্রে অধ্যাত্মভাবনার 
পরাঁচাত কোনমতেই অবান্তর নয়।৫ প্রাচীন বেদব্যাখাতৃগণের আলোচন৷ 
থেকেই এই কথাটি আরও স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। যাস্কাচার্য ধকৃসংহতার 
ধকৃগুলিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন । . সেগুলি হচ্ছে যেমন প্রতাক্ষকৃতা খক্‌, 
পরোক্ষকৃত৷ খক এবং আধ্যাত্বকী খকৃ।৬ খকৃসংহিতার সৃত্তগলর ব্যাখ্যা 
আলোচনা করলেও বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যাপদ্ধাতির উল্লেখ পাই- যেমন 
যাজ্জিব্যাখ্যা, এতিহাসিকব্যাখ্যা, নৈরুন্তব্যাথা।, নৈদানব্যাখ্যা, পারিব্রাজকব্যাখ্য। 
প্রভৃতি ।? বেদব্যাখ্যাকার সায়ণাচার্য কোনো কোনো সৃন্তের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 
বিশেষ বিশেষ ব্যাখতৃসম্প্রদায়ের কথার উল্লেখ করেছেন৮ এবং নিরুস্তকার 
যাস্কাচার্ষের ব্যাখ্যাতেও এ উল্লেখ মেলে ) যেমন “আঁশ্বনোৌ” এই শব্দের অর্থ 
করার সময় কখনও স্পষ্টভাবে কখনও অস্পষ্ভাবে 'বাভন্ন ব্যাখ্যাপদ্ধাতর কথা 
বলেছেন ।৯ এছাড়া বর্তমানেও দুই একজন মনীষী এই মত পোষণ করেন যে 
বেদের সৃত্তগুলির বৈজ্ঞানক দৃষ্টিতেও ব্যাখ্য/ সন্ভব।১০ সুতরাং বল যেতে 
পারে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা নিদিষ্ট কোনো একভাবে আলোচিত হলে পর্যাপ্ত হয় 


৪ বেদমীমাংসা, ১ম, পৃঃ ৩২ 
তুঃ উপানষদে অধ্যাত্ম অনুভবের তিনটি ভূমর কথা আছে- জ্ঞান, বাল্য এবং 
মৌন...বেদমন্ত্রে এই বাল্যের প্রকাশ । বেদমীমাংসা, ১ম, পৃঃ ৩০ 

« একটা শ্থুল পাঁরচিত 'জানিষকে ধাঁরয়। তাহারই সাহায্যে একটা সৃক্ষম অপ্রতীয়- 
মানকে বুঝবার ও বুঝাইবার চেষ্টা আমাদের খাঁষদের ও শাস্ত্রকারদের খুবই 
ছিল বাঁলয়া আমার মনে হয় বেদ ও বিজ্ঞান, পৃঃ ১৪৯ 
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৬ তা স্ত্রবিধ খচঃ পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতা আধ্যাত্মিক্যশ্৮--নিঃ ৭1১1৫ 

৭ "যাজ্ঞদৈবতে পুষ্পফলে দেবতাধ্যাত্ম্যে বা।” সর্বথা ব্রিবধং পাঁরজ্ঞানং আঁধিযজ্ঞ- 
আধদৈবত-অধ্যাত্মাখ্যং মন্ত্রবর্ণেভ্যঃ লন্বব্যং ইতি যাস্কো মন্যতে। তন্রৈব যাঙ্কো 
বেদার্থনির্ণয়োপযোগায় বহুনাং তদানীন্তনপক্ষান্তরাণাং প্রামাণিকাণাং বাদান্‌ 
খওয়ন্নুদাহরাত- যাঁজ্ঞকাঃ পূর্ব্বেষাজ্ঞকাঃ একে নেরুন্তাঃ, নৈদানাঃ, পারব্রাজকাঃ, 
এীতহাসকা..ইতি। কাপালীশাস্ত্রী, ধগ্‌্ভাষ্যভূমিকা, পৃঃ ৬২-৬৩ 

৮ বহুপ্রজ। শব্দের ব্যাখ্যায়-_“এবমাত্মবিদাম ভিমতোহর্থঃ, নৈরুন্তানাং মতে তু” 

ইত্যাঁদ- দ্রঃ খ. ১/১৬৪।৩২ (সায়ণ ) 

তং কৌ আশ্বনো 2 দ্যাবাপৃথব্যাবিত্যেকে, অহোরান্োবিত্যেকে, সূর্যাচন্দ্রমসা- 

[িত্যেকে, রাজানো পুণ্যকৃতাবিত্যেতহাসিকাঃ_নিঃ ১২১ 

১০ দ্ুষ্টব্য প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী, বেদ ও বিজ্ঞান 


দ্ধ 


৯৮ বোদক ভাবনায় সোম 


না,১১ এবং এইজন্য 'বাভিল্ন দৃষ্টিতে বেদব্যাখ্যার প্রয়াস অনেক আগে থেকেই 
হয়েছে দেখা যায়। 

বোদকভাবন৷ পর্যালোচনা করলে বোঝ৷ যায় অধ্যাত্মভাবনা সেখানে স্পষ্ট । 
সূন্তগুলির মন্নার্থ উদ্ধারের জন্য তাই ব্যাপক অনুশীলনের প্রয়োজন ।১২ সৃন্ত- 
গুঁলতে খাঁষ সবাঁকছু বলেছেন রূপকের আবরণে, কারণ তারা৷ “পরোক্ষ- 
প্রয়াঃ” 1১৩ এই অধ্যাত্বোধ কোনো বাইরের প্রয়োজনবোধে নয়, চেতনার 
1বকাশের ধারা আলোচনা করলে জান যায় যে শুধুমাত্র বোঁদক খাঁষদের ক্ষেত্রেই 
নয়, সবন্রই আত প্রাচীন যুগেই অধ্যাত্ববোধের বিকাশ ঘটেছে স্বাভাবিকভাবেই । 
ধাঁষদের জীবনদর্শনের আলোচনায় বোঁদক যুগেও তাই অধ্যাবোধের আস্তত্ব 
অবাস্তর নয় ।১৪ বোঁদক ভাবনায় অধ্যাত্মবাদের আন্তত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ 
করে যুক্তি দেখানে। হয় ষে-বোঁদক রহস্যবাদ পাশ্ান্তয এীতহাঁসক ব্যাখ্যার 
পরিপন্থী, সায়ণীয় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধ, এবং মীমাংসক সিদ্ধান্তের প্রতিকূল ।১« 
শ্রীযীত কাপালীশান্ত্রী মহাশয় তার খগভাষ্যভাঁমকায় এগুলির খণ্ডন করেছেন । 
শুধু তাই নয়, খষ্বেদের মন্ত্র উদ্ধত করে সংঁহতার মধ্যেই যে বোদক খাঁষরা 
অধ্যাত্ম-দর্শনের উল্লেখ করে গেছেন তার কথা প্রমাণ করেছেন ।১৬ এই 


১১ বেদব্যাখ্যা আধভোৌ তিক গ্তরেতেই পাঁরসনাপ্ত নহে £ সেইর্‌প ভাবিতে গেলে 
বড়ই বোকামি হইবে। পক্ষান্তরে আবার শুধু আধ্যাত্িক বা আঁধদৌবক 
ব্যাখ্যা দিয়া নিশ্চত্ত হইলে জ্জ্রানাশ্রয় বেদের প্রাতি আঁবচার করা হইবে। 

বেদ ও বিজ্ঞান, পৃঃ ১৫২ 

১২ বেদের মন্ত্রার্থ আবিষ্কারের জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে উপানবদ্জ্ঞানের 
ব্যাপকাঁভান্ত, তন্ত্র ও পুরাণের সঙ্গে নিবিড় পাঁরচয় এবং যোগ ও তন্ত্রের 
সাধনপদ্ধীতির সাক্ষাৎ আভিজ্ঞত৷ । বেদ মীমাংসা, ১ম, পৃঃ ১৩ 
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১৫ বেদগৃঢার্থবাদে সারতত্তয়ঃ কিল দোষ! উদৃভাবিতাঃ। তত্র আদ্যঃ পাশ্চান্তেতি- 
হাসাঁবদাং নির্য়ঃঅস্মদীয়বেদগুপ্ঠার্থ সিদ্ধান্তস্য প্রতার্থা হাত। 'দ্বিতীয়ঃ 
সায়ণীয়সম্প্রদায়বেদব্যাখ্য।প্রত্যবস্থানমূ । তৃতীয়ঃ মীমাংসকীসিদ্ধান্তস্য প্রাতদবন্্বী 
ভবত্যস্মংপক্ষ হীত। কাপালী শাস্ত্রী, খগভাষ্যভীমকা, পৃঃ ১০ 


১৬ দ্ুঃ খগ-ভাষ্যভাঁমকা 


অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে সোম ৯৯ 


বোদক ভাবনারই স্বাভাবিক পাঁরণাঁতরূপে আমরা উপনিষদাদর মধ্যে আত্ম- 
দর্শনের কথা উল্লিখিত দেখি ।১৭ 

এখন অধ্যাত্ববাদ বলতে কি বুঝি তার. আলোচনা করা যাকৃ। 'আত্মনি 
ইীতি' অধ্যাত্মম। আত্মাকে অবলম্বন করে যে জ্ঞান তাই অধ্যাত্বজ্ঞান । জ্ঞানের 
ব্যাপারে আধভূত দৃষ্টিই চরম নয়-_এরই 'ভীত্ততে মননের ফলে আত্মবোধের 
উদ্ভব ঘটে । এই অধ্যাত্মবোধ যেমন বাইরের সবাঁকছুকে নিজের মধ্যে দেখা, 
তেমান নিজেরও মধ্যে সবাঁকছুকে দেখা । উপ্পানষদে এইজন্যই প্রাসদ্ধ ডান্ত 
পাওয়া যায় “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” এই আত্মাই ব্রহ্ম বা বৃহতস্বরূপ এবং “এঁতদাত্মামিদং 
সবমূ”-_এই ব্রহ্ষরূপই ছড়িয়ে আছে সবার মধ্যে-এই দুই-ই এক । '“আত্মস্বরূপের 
ভূমিকায় সর্ভূতকে দর্শন করা, আত্মাকে সবার মধ্যে দেখা অন্তর্যামরূপে এবং 
পরম উপলাদ্ধতে আত্মাকে এবং সবভূতকে এক বলে জানা-_আত্মানুভবের এই 
'্রপুী' ১৮ 

ধাষ শব্দের বুৎপাত্তগত অর্থও এর হীঙ্গত দেয়। থখাঁষ বলতে বোঝায় 
তাকে ধার মধ্যে এগিয়ে চলার বাসনা বিদ্যমান ।১৯৯ সুতরাং খষির সাধনা 
আস্মোল্নয়নেরই সাধনা, এই খাঁষ তাই কাব, ক্রান্তপ্রজ্ঞ, বিপ্র, ধীর, মনীষী, তিনি 
বেদসৃত্তের দ্রষ্টা, তার এই দর্শন ঘটেছে তপস্যার দ্বার । খাঁষ তপস্যার ফলে 
পেয়েছেন, তার অর্থই হচ্ছে-তিনি বৃহতের চিন্তা করেছেন, অনুভব করেছেন 
বৃহৎকে, তার জন্য মনন করেছেন একাগ্রাচত্তে । তিনি বুঝেছেন প্রত্যক্ষভাস্বর 
ষে জ্যোতি-সেই সূর্যই হচ্ছে জগদাত্মা ।২০ এই জ্যোতির প্রার্থনা তাই 

১৭ আত্ম! বা ইদমেক এবাগ্র আসীং। নান্যং কিন মষং__এঁতরেয় উপনিষং ১১ 

অয়মাত্ব। ব্্ম__বৃহ. উ. ২৫১৯ 
আত্মৈবেদং সর্বব-_ছা. উ. ৭২৫।২ 
তদ্‌ ব্রহ্ম তদমৃূতং স আত্মা ছা. উ. ৮।১৪ 
তু$ অদ্বৈতবাদের মূল খণ্েদ। প্রত্যেক দেবতারই স্থূল ও সৃক্ষম এই দুইটি রূপ, 
ঘ৷ ব্রদ্দাবদযার ইঙ্গত দেয়-_0০001178] 91 1.60105, ৬০]. ৬]]], 1922 


(“অদ্বৈতবাদ' ৮১ কোঁকিলেশ্বর শাস্ত্রী ) 
১৮ উপনিষৎ প্রসঙ্গ, ১ম, পৃঃ ৮৩ 
তুঃ যন্তু সর্বাণ ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যাত। ঈশ-৬ 
যাস্মন্‌ সর্বাঁণ ভূতানি আত্মমৈবাভুদ্‌ বিজানতঃ ৷ ঈশ-৭ 
১৯ থ্থাষ' শব্দটি 'গ্রষ্ট..-যার অর্থ চলা, বিদ্ধ করা, দেখা-_তিনটিই হতে পারে। 
তাইতে সংজ্ঞাটি বোঝাচ্ছে অগ্র্যাবুদ্ধির সূচীমুখ দৃকৃশান্ত, ষা অব্যন্তের গহনে 


সোনার রেখার মত 'ঝাঁকয়ে ওঠে । উপানিষৎ প্রসঙ্গ, ১ম, পৃঃ ৭৩ 
২* সূর্য আত্ম। জগতন্তসৃষশ্” ধা. ১১১৫১ 
তুঃ একে। দেবঃ সবভূতেষু গৃঢ়ঃ স্ব্যাপা সর্বভূতান্তরাত্মা- শ্বেৎ উ. ৬।১১ 


১০০ বোঁদক ভাবনায় সোম 


সব ।২১ এই বোধ নিজেকে ছাড়িয়ে নয়_-“জীব-বিশ্ব-বিশ্বোত্তীর্ণের তাদাত্ময 
বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত, এই তাই বোঁদক ধর্মের মৃূলকথ! 1৮২২ খকৃসংহিতার 
মধ্যে আধ্যাত্মিক সৃত্তগুলিতে ( খ. ১০1৪৮, ১০।৪৯, ১০১২৫ ) খাঁষর আত্ম- 
দর্শনের কথা স্পস্ট । সুতরাং বলা যায় খাঁষর আত্মদর্শন দুই ভাবেই-তাঁন 
যেমন বিশ্বের মধ্যে দৈবসন্তা খু'জেছেন তেমান তাকেই খু'জেছেন নিজের 
মধ্যেও । 

সোমের আলোচন৷ পূর্ণাঙ্গ করতে হ'লে স্বভাবতই এর অধ্যাত্মরূপের 
আলোচনার কথ। আসে । সেইজন্য অধ্যাত্ম দৃষ্টতে সোম এখন এ অধ্যায়ে 
আমাদের আলেচ্য বিষয় । 

ধাকৃসংহতার আলোচনায় জানতে পারা যায় যে সোমের মধ্যে অধ্যাত্ম- 
ভাবনার সঙ্কেত স্পষ্ণ হয়ে আছে প্রাতাট পবেই ॥ এই সোমকে ঝাঁষ যেমন 
দেখেছেন বিশ্বের মধ্যে তেমনি বৃঝতে চেয়েছেন নিজের মধ্যেও । এইরকম 
একটা ভাবনার কথা সংহিতার মধ্যে স্পষ্ট । 


প্রথমেই দেখা যায় সোমমন্ত্র একটি বিশেষ মওলে সংগৃহীত হয়েছে । রহস্য- 
বদ্যার বা গ্ুপ্তমন্ত্র সংগ্রহের এটা একটা নজীর হতে পারে । খধেদের সমগ্র নবম 
মণ্ডলে দেবত৷ “পবমান সোম'। পবমান অর্থে পবিন্রীকৃত বা ক্ষরণশীল সোম অর্থাং 
যা বয়ে চলেছে বোঝায় ।২৩ লত। থেকে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সোমরসের আঁবর্ভাব 
ঘটানোর মধ্যে সোমের উন্নয়নের কথা বুঝতে পারি, আবার সোম আহুত হ'লে তার 
আরও উদ্ধায়ণ ঘটে । সোম স্বয়ং দ্যলোকাভিলাষী, এবং সোমের লক্ষ্যই হচ্ছে 
জ্যোতি । এইভাবে দেখা যায় সোমের মধ্যে একটা উত্তরোত্তর উৎব্রমণের কথা স্পষ্ট-_ 
খধাঁষর সাধনাও আস্ত্বোল্নয়নের সাধনা | ওষাঁধিবিশেষেই সোমের সারার্থ পর্যবাঁসত 
নয়, আগে একথা আলোচিত হয়েছে ৷ খক্‌সংহতায় উল্লিখিত হয়েছে-_-ওষধিরস 
পান করে যারা মনে করেন সোম পান করলাম, তাদের ধারণ ঠিক নয়, কারণ 
ব্রাহ্মণের! ব৷ ব্রহ্মবিদৃগণ যে সোমকে জানেন সেই সোম কেউ পান করতে পারেন 
না। অর্থাৎ যান ব্রাহ্গণ ব ব্রহ্মবিৎ 'তানই সোমকে জানতে পারেন ।২৪ 


২১ “বোদিক রহস্যাবদ্যার এই হ'ল মৃলসূত্র--নিজেকে সৌরশান্তর বিদ্যুৎকূটে 
রূপান্তীরত কর।”"__বেদ মীমাংসা, ১ম, পৃঃ ২৮ 
২২ বেদ মীমাংসা, ১ম, পৃঃ ২৩ 
২৩ পবমান অর্থে গাঁতকেও বোঝায় । 
পবমান বায়ু অর্থেও ব্যবহৃত হয়_“পবতে, এইটির ব্যবহার গত্যর্থেও আছে । 
তুঃ নেন্দ্রাদ ধতে পবতে ধাম কিণ্ন- খা. ৯৬৯।৬ 
২৪ খা, ১০1৮৫ 


অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে সোম ১০১ 


সুতরাং এই উদ্ধাতর পারপ্রোক্ষতে এইরূপ মন্তবা করা যেতে পারে যে ওষাঁধরূপ 
সোম সাধারণ প্রত্যক্ষ কিন্তু সোমের যে আরও একটি আস্তর রুপ আছে তা 
কেবল তত্ৃদর্শারাই প্রতাক্ষ করতে পারেন। সুশুত সংহিতায় সোম সম্বন্ধীয় 
টীন্তাট এরই আলোকে বিচারিত হতে পারে--সেখানে সোমের মহত্ৃবর্ণন৷ প্রসঙ্গে 
বলা হয়েছে-অধামিক, কৃতদ্ন এবং ব্রাহ্মণাহংসক এরা সেমকে দেখতে পায় 
না।২৫ এছাড়। সোমের মতে আঁবর্ভাব সম্বন্ধে জানা যায় সোমকে অন্য স্থান 
থেকে আহরণ করা হয়েছে, আহরণ করেছে শ্যেন ও গায়ন্রী প্রভীতি ছন্দ ।২৬ 
স্পষ্টতই এই সোম বাইরের কোনো লত৷ নয়, শ্যেন হচ্ছে উর্দাগার্মী চেতনা ব৷ 
শান্তর প্রতীক, আর ছন্দের মধ্যে রয়েছে গাঁত বা আনন্দতন্ময়তা। অতএব সোম 
আনয়ন বা অহরণ বিষয়ে বল। যায় যে তারাই সোমকে পেতে পারেন যাদের 
মধ্যে শান্ত এবং আনন্দের উল্লাস আছে । আগের অধ্যায়গলতে সোমের সব- 
ব্যাপকতার এবং সোমের শ্রেষ্ঠতার কথা২৭ আলোচিত হয়েছে, যা থেকে অনুমান 
করা যেতে পারে সোমের আঁধিভূত রূপ ছাড়াও একটা রাহস্যক রূপ আছে । 


আনন্দের প্রাতি আকর্ষণ মানুষের সহজ । কিন্তু শুধু স্থুলশরীরেই নয়, 
সৃক্ষমশরীরে এবং কারণশরীরে সেই আনন্দের সণ্টার ও তজ্জন্য অনুভূতির 
বিষয়ে খাঁষাঁচত্ত প্রধ্রবান্‌। এই ন্রিবিধ শরীরেই আনন্দময় সোমের উপস্থিতি। 
স্থলশরীরের সমস্ত কর্ম বিধান করেন এই সোম, যেহেতু তিনি শরীরের 
পুষ্টিদাতা । 'অন্ধস্‌* সোম অন্নলক্ষণ, প্রধানতঃ এই সোম স্থুলশরীরের 


২ ন তান্‌ পশান্তযধম্মিষ্ঠাঃ কৃতগ্ৰাশ্চাঁপ মানব।ঃ 
ভেবজদ্বোবণশ্চাঁপ ব্রাহ্মণদ্বোষণন্তথা_(সুশুত, ২৯ অধ্যায়), বৌদকদন, পৃঃ ৯৮ 
দুষ্টব্য- খগভাষ্যভূমিকা, পৃঃ ৭৯ 

২৬ পরবর্তাঁ অধ্যায় দ্রষ্টব্য 
তুঃ তাণ্য ব্রাহ্মণে ডীল্লাখত আছে দোমাংশু দশটি-প্রত্নোহংশুর্যমী ভবুগ্বাস্ত । 
তৃপ্তোহংশুরাপঃ । রসোহংশুরঁহঃ। বৃবোহংশুর্ধবঃ | শুক্রোহংশুঃ পয়ঃ। 
জীবোহংশুঃ পশুঃ । অমুতোহংশুহ্রণ্যম । খগংশুঃ । যজুরংশুঃ । সামাংশুঃ । ইতি । 
যদা বা এতে সবে সংগচ্ছন্তে তাহ স সোচঃ স সুতঃ ॥ দেবতানাবৎ, পৃঃ ৬৯ 

২৭ ব্রুহ্ম। দেবানাং পদবীঃ কবাীনামৃযিবিপ্রাণামৃ.ঝ, ৯।৯৬।৬ 
তুঃ অর্থাৎ সোমকে সোজাসুজি লত৷ ব৷ চন্দ্র এই দুইয়ের কোনটাই ভাবা চলে 
না। আসল কথ প্রাচীনদের আধ্যাত্মক মেজাজ আমরা বুঝ না__ 

প্রতাগাত্মানন্দ সরস্বতী, পুরাণ ও বিজ্ঞান, পৃঃ ২০২ 

তুঃ বেদে যাহা৷ সোম বালির উীল্লাথত, এবং জেন্দ আভেম্তায় যাহা হোম নামে 
পাঁরাচত বাইবেলে তাহাই দ্র অবূ লাইফ বা জীবন সপ্টারক বৃক্ষ বলিয়। 
আঁভাহত -.-দুর্গাদাস লাহিড়ী, খাশ্থেদ %০1. 1, “বেদে সোম", পৃঃ ৪২ 


১০২ বোদক ভাবনায় সোম 


আনন্দাবধান করেন । মনোময়শরীরে বা সৃক্ষশরীরে যান সোম তান 
মতির জন্মদাতা । বলা হয়েছে-“সোমঃ পবতে জাঁনতা মতাীনাম্‌” 
(খ ৯৯৬৫ )। আর কারণশরীরের সোম হচ্ছেন তিনিই 'যান তৃতীয় 
ধামে বিদ্যমান, সেই সোম 'খধিমনা' খাঁষকৎ, 'ম্বর্ষা', কবির তিনি পথ- 
প্রদর্শক ।২৮ অতএব স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে জীবমান্রেরই শরীরের যে 
1তনাটি ভেদ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সোমের উপাস্থাতি সম্ভব ।২৯ সোমের যে িনাঁট 
সংজ্ঞ। প্রধান তার মধ্যেও একটা ক্লমোময়নের ইঙ্গিত আছে । 'অঙ্ধসূ', 'সোম' 
ও 'ইন্দু' মুখ্যতঃ সোমের এই তিনটি সংজ্ঞা। অন্ধস্ যে সোম তা থেকেই 
মধুর উদ্ভব হয় ।৩০ “অন্ধস্* কে সোমে পাঁরণত করা এবং সৌমাচেতনাকে 
'ইন্দু' চেতনায় রূপান্তর ঘটানোর মধ্যে উতরুমণের কথা স্পষ্ট । সোম যখন 
'ইন্দু' রূপে তখন তার সঙ্গে 'বিশ্বচেতনার কথা জাঁড়ত। সুতরাং এই 
উতক্রমণের মধ্যে বাঁন্তচেতনাকে বিশ্বচেতনায় বৃপান্তারত করার সংকেত স্পষ্ট 
সৌম্য মধু খষির লক্ষ্য । এই মধু পান করেন আশ্বদ্বয়, সূর্যের উদয়ের 
প্রাক্কালে যাদের সাত, আবার সূর্যের যেখানে পরমস্থান অর্থাৎ আঁদত্য 
যেখানে বিষুরুপে সেখানেই মধুর উৎস। সুতরাং মধুচেতনাই জ্যোতির 
আবির্ভাবের প্রথম লগ্ন থেকে চরমলগ্ন পর্যন্ত ব্যাপ্ত রয়েছে, পোম্যচেতন৷ ব। 
আনন্দচেতনা যে সবময় এটা তারই বোধক । খাষির জীবনবোধ হচ্ছে 
পরমাত্মাকে জানা, যার মধ্যে শান্ত, জ্যোতি ও আনন্দ আঁবনাভূত, তাই তান 
সচ্চিদানন্দস্বরূপ বা রসস্বর্প 1৩১৯ সেই আনন্দমূর্তি পরমাত্মাকে জানার জনাই 
সোমই সাধকের একমান্র অবলম্বন, সেজন্য সোমসাধনার মধ্যে আস্মোন্নয়নের 
সাধনার হীঙ্গত স্পষ্ট । অনেকক্ষেত্রে বল৷ হয়েছে সোম স্বর্লোকে, উর্ধে যাবার 
আভিলাষী.৩২ অনম্ত এবং অক্ষয় আনন্দ সেখানেই যেখানে অনন্ত জ্যোতি, ষ৷ 
বিষ্ণুর পরমপদ-_অন্ধস্‌ সোম তাই ইন্দুতে জেযাতর্পে পরিণত হ'ন।৩৩ বলা 
হয়েছে-“আত ত্রী সোম রোচনা রোহন্‌ ন ভ্রাজসে বম । ইফনৃৎসূর্ষং ন 


২৮ খা. ১৯৬১৮ 

২৯ দ্রুষ্টব্য ফতেহ্‌ সংহ, “বোদিকদর্শন' (হিন্দী ) 

৩০ মধু প্র জাতমন্ধসঃ_খ. ৯/১৮।২ 

৩১ রূসো৷ বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবাঁত । তৈ. উ. ২1৭ 
সমস্ত জগংই আনন্দময়__-আনন্দাদ্ধ্যেব খাঁল্বমান ভূতান জায়স্তে, আনন্দেন 
জাতা'ন জীবান্ত, আনন্দং প্রযান্ত আঁভসংবিশাস্ত-_তৈ. উ. ৩।৬ 

৩২ স বাজী রোচনা 'দবঃ পবমানে বি ধাবাঁত-_ঝ. ৯।৩৭।৩ 

৩৩ পবমান। অসৃক্ষত সোমাঃ শুরাস ইন্দবঃ- খ. ৯।৬৩।২৫ 


অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে সোম ১০৩ 


চোদয়ঃ (খ. ১/১৭।৫ )-অর্থাৎ তিনটি ভূমি পার হয়ে দ্যুলোকে সোমের 
আরোহণ, এবং সেখানেই তার সবোত্তম দীপ্তির প্রকাশ । এই সময়ই সোম ও 
সূর্য এক। সোম ও দূর্ষের কথা আমর! পূব অধ্যায়ে আলোচনা করেছি । 
ছান্দোগ্য উপনিষদে মধুবিদঢার আলোচনায় সূর্ধকেই 'দেবমধু' বলা হয়েছে ।৩৪ 
এই সূর্যই মর্ত্যে আগ্ররূপে আবিরভতি। 'এই আঁগ্তেই যজ্ঞে সোমাহাতি হয়। 
জাগাঁতক দৃষ্টিতে দোঁখি সূর্যতেজ সমস্ত রস শোষণ করে । বলতে পারা যায় 
সূর্যে যেন সমস্ত রস আহুতির্পে উৎসগিত হচ্ছে । তেজ ও রস, অগ্মি এবং 
সোম এখানে একই সত্তার বিদ্যমান । যাহাই রসম্বর্প তাহাই সোমস্বরূপ, সেজন্য 
সূর্যে সমস্ত রসের বা সোমেরই সমাহার 1৩৫ এই সূর্যই পরমাত্মা । আদ্র বা 
পাষাণের আঘাতে যজ্জে সোমের ক্ষরণ হয় ।৩৬ ইন্দ্রের যা বস্তরশান্ত সোঁটও 
অন্তরীক্ষে রসমুস্তি ঘটায়_এই আদ্রকেই ইন্দ্রের বজ্রশীস্তরূপে কল্পনা করা যেতে 
পারে ।৩৭ সুতরাং পৃথিবীতে আগ্ঘতে সোমাহৃতি, অন্তরীক্ষে বন্ত্রসহায়ে 
রসক্ষরণ এবং দ্যুলোকে তেজ ও রসের অথব৷ প্রকারান্তরে প্রাণ ও প্ুজ্ঞার, 
জ্যোতর এবং আনন্দের একই আধারে বা সূর্যে স্থিতি এগুলি সোমের 
বিশ্বব্যাপকতা, সূর্যাতআ্বকত। ব৷ জ্যোতির্ময়তারই বোধক। এই মৌলসত্যকে 
জানার সাধনাই সোমসাধনা । শুধু এইভাবেই নয় আমর! যাঁদ সোমযজ্ঞের 
কথা আলোচনা কার সেখানেও দোঁখ এই অধ্যাত্মভাবনার সঙ্কেত স্পষ্ট । 


প্ব অধায়ে বিস্তৃতভাবে আমরা সোমযজ্ঞের আলোচন। করোছি এবং কর্ম 
ব৷ যজ্ঞের মধ্যে সোমের প্রাধান্য বা মুখ্যত৷ নির্ধারণ করোছি, সেই সোমযজ্ঞের 
আর একটু গভীর বিশ্লেষণ করলে, তার থেকে সোমসম্বন্ধে রহস্যের কথা 
বুঝতে পারা যায়। এই সোমযজ্ঞানুষ্ঠান প্রথমতঃ বিভিন্ন প্রকার। প্রত্যেকটিতেই 
অনুরুপ বোঁশিষ্ট্, যার মধ্যে সোমের রহস্মভাবন। স্পষ্ট, তার কথা পাই_ যেমন 
'একাহ' ষে সোমযাগ সেখানে দেখা যায় এট সম্পাঁদত হ'ত পাঁচাঁদনে, 
চারাদন এর প্রস্থতিপব, অন্য কোনো যজ্ঞের পৰে এইরকম প্রস্তুতি নেই। 
দীক্ষা, যা সোমযজ্ঞের প্রথম অনুষ্ঠান, সেই দাক্ষাগ্রহণের পর থেকেই যজ্ঞান্ত 
পর্যন্ত বজমান যজ্ঞশালাতেই থাকেন । এখানে প্রথমাঁদনে সোম থাকে না, 


৩৪ ছা, উ. ৩181১ 
৩৫ তুঃ গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা । 
পুফাঁম চৌষধীঃ সবাঃ সোমে। ভূত্ব। রসাআ্মকঃ ॥ গীতা ১৫১৩ 
তুঃ আগ্র ও সোমে সমস্ত দেবতার অন্তর্ভাব_শতপথ ১।৬।৩।২২-২৪ 
৩৬ আঁদ্রর আঘাতে জ্যোতর প্রাপ্ত-_-খ. ৪1১।১৪ 
৩* সবাঁদক প্লাবিত করে সোমরসধারা- খা. ৯৯২1৪, ৯৫৪।২ 


১০৪ বোৌদক ভাবনায় সোম 


দ্বিতীয় দিনে সোমক্রয় হয়, কিন্তু প্রথম দিনে সোম না৷ থাকলেও যজমান সৌম্য 
চিন্তায় সংকণ্পিত থাকেন ।৩৮ সোমের প্রথম যে বেদীতে অনুষ্ঠান সেখানে 
সোমের আরাধনাই মুখ্য কথা । তৃতীয় দিন সোম বেদ্যন্তরে নীত হন, সঙ্গে 
থাকেন আগ্ন, চতুর্থ দিন সোম সেখানেই থাকেন. পঞ্চম দিনে সোমাভিষব হয়, 
যজ্ঞারভ্ত হয় মধ্যরাঘ্রি থেকে, এবং যজ্ঞরন্ত প্রাতরনুবাক নামক অনুষ্ঠান বা 
স্তোতরপাঠ দিয়ে । সোমের পাঁবত্রীকরণ একটি অনুষ্ঠান বিশেষ । সোমযজ্ঞে 
বেদী বৃহৎ, যজ্ঞাগ্ণও অনেক, মনে হয় অনুষ্ঠানটি কোনো একটি রূপক ।৩৯ 


“সোমযজ্জের প্রধান অঙ্গ পীচটি, যথা-_দীক্ষণীয়োষ্ট | প্রায়ণীয় ইস্টি 
বা আতিথ্য ইষ্টি। প্রবর্গ/ক্রিয়া । পশুযাগ । সোমযাগ 1-**"যাজ্জিকগণ মনে 
কারতেন দীক্ষণীয় ইঞ্টিতে যজমানের ব্র্গজন্মের গর্ভতাধান হয়। “সোম, 
গর্ভস্থ নৃতন আত্মার অন্ন। প্রায়ণীয় হীষ্টতে সেই অন্নের আহরণ 
কর! হয় । 'সোম' আঁতাঁথর ন্যায় এই ক্রিয়াতে উপস্ফিত হয়েন বলিয়৷ ইহার 
নাম আতথ্য ইঞ্টি। পরে প্রবর্থয ক্রিয়াতে গর্ভগত নৃতন দ্বিজ আত্মার অবয়ব 
পোষণের উপযুন্ত কয়েকটি কার্য হয়। পশুযাগে “দ্বিজ' আত্মার পশুজন্মের 
বিনাশ হয়, অবশেষে সোম পান করিয়া নৃতন আত্মা সজীব হয়, সে-জীবনের 
আর মৃত্যু নাই 1৮8০ সোমযজ্ঞের মধ্যে এই ব্রহ্মজন্ম বা অমৃত লাভের কথাই 
ব্যঞ্জিত, সোমই হচ্ছে অমৃতত্বরূপ ।৪১ এই অমৃত এবং আনন্দ একই-_যজ্জের 
লক্ষযাও তাই আনন্দলাভ এবং আনন্দকে চিরসঞ্জীবত রাখা-সোমযজ্ঞানুষ্ঠানের 
ব্যাপকতা বোধ হয় এই কারণে এবং এই যজ্ঞে সামগানের ব্যবহার তারই 
ইঙ্গিতবহ । এই অমৃত আনন্দকে খাঁষ বিশ্বসত্তায় ব৷ বিশ্বপ্রাণে যেমন অনুভব 


০৮ তুঃ স সোমঃ কাস্মন্‌ প্রাতাষ্টত ইতি, দীক্ষায়ামতি, কাঁস্মন্নু দীক্ষা প্রাতাষ্ঠি- 
তোত--সত্য হীত তস্মাদাপ দাক্ষতমাহুঃ সত্যং বদেতি, সত্যে হ্যেব দীক্ষা 
প্রাতীষ্ঠতোত, কাঁম্মন্নু সত্যং প্রাতাষ্ঠতাঁমাতি, হদয় হোবাচ-হদয়েন হি সত্যং 
জানাতি, হদয়ে হ্যেব সত্যং প্রাতীষ্ঠতং ভবাতি-বৃ. উ. ৩।৯।২৩ 
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অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে সোম ১০৫ 


করতে চেয়েছেন তেমনি বান্তসত্তাতেও ৷ যজ্ঞীয় সাধনার পর্যালোচনাতেই তার 
হীঙ্গত পাওয়া যায় । 

অমৃত আনন্দ বিশ্বপ্রাণে স্পান্দিত, সেজন্য .ফলতঃ সোম উপাসনা প্রাণো- 
পাসনারই বাঞ্জক। দেখা যায় এই সোম আহরণ করেন গায়ত্রী, গায়নত্রীকে 
প্রাণস্বর্প কষ্পনা করা যেতে পারে কেননা, প্রাণ অপান ও সমান ভেদে ভ্রিধা- 
'বাঁশষ্ট প্রাণশান্তর মতই এই গায়ত্রী ব্রিপাদবদ্ধা, আবার এই গায়ত্রী ছন্দের 
অন্তর্গত অক্ষর সংখ্যা চারশ, আগ্নিষ্টোম যজ্ঞে৪২ স্তোন্ন এবং শঙ্ত্র মালয়ে এ 
একই সংখ্যা, এবং এই সংখ্যার সঙ্গে প্রজাপাতিরও অন্বয় আছে, এই প্রজাপাতি 
সবব্যাপক, সুতরাং বিশ্বপ্রাণে সোমেরই স্পন্দন এই কথাই ধ্বানত হয় । সমস্ত 
বজ্ঞানুষ্ঠানের লক্ষ্যই হচ্ছে সত্যস্বরূপ প্রজাপাঁতির অন্বেষণ । এ প্রসঙ্গে যজুবেদের 
একটি উীন্ত এখানে স্মরণীয়--“বরতেন দীক্ষামাপ্নোতি, দীক্ষয়াপ্নোতি দাক্ষিণামূ 
দাঁক্ষণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি, শ্রদ্ধয়া সত্যমাপাতে” ৪৩ অর্থাৎ রত-দীক্ষা-দক্ষিণা- শ্রদ্ধা- 
সত্য এই একট৷ উৎকান্তির ক্লম-এবং সত্য, আনন্দ ঝ। প্রজাপাঁতির্প পরমাত্মার 
অন্বেষণের কথাই যজ্ঞের তাংপর্য। প্রজাপতির বিস্াষ্টি হচ্ছে সত্যস্বরূপ |8৪ 
এইভাবে যক্জ্রীয় ভাবনায় পরোক্ষভাবে যেমন বিশ্বের মধ্যে গৃঢ় এই অমৃতানন্দের 
অনুভবকে ঘা জগৎ রহস্যের মৌল সত্য তাকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন খাঁষ, 
তেমন ব্যান্তসত্তায় অমৃত প্রবাহকে উপলন্ধি করার হঙ্গিতও এই যজ্জভাবনার 
অন্তরালে প্রমূর্ত হ'য়ে আছে। সোমের অধ্যাত্স্বরূপের আলোচনায় 'সিদ্ধ- 
যোগীদের সাধন পথের অনুকূল ব্যাখ্যা শ্রীমৎ আনবাণ তার 'বেদমীমাংসা' গ্রন্থে 
করেছেন_তার মতে “অধ্যাতবদৃষ্টতে সোম হলেন সুযুর়ঃ সূর্যরাশ্ম 1” 'হঠযোগ' 
নামক 'বাঁশষট যোগসাধনায় মুখ্য প্রাতিপাদা, চন্দ্র ও সূর্যের মিলন জন্য আনন্দ- 
লাভ। সোম সাধনার আলোচনায় তারই কথ স্পষ্ট ।3৫ যজ্ঞের অনুষ্ঠানগত 
তাৎপর্যের অনুধাবন করে সোমযজ্ঞ যে শরীরাভ্যন্তরের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাতরূপক 
একথাও বল৷ হয়েছে । যেমন- সোমা ভিষবের প্রসঙ্গে তোত্তরীয় সংহতায় একাঁট 
উদ্ধাত এখানে প্রাণধানযোগ্য--“ঁশরে। বা এতদ্যজ্ঞস্য যদ্ধবির্ধানং, প্রাণ৷ 


৪২ তুঃ আগ্মষ্টোমে ব্যবহৃত উপাংশু গ্রহ ও অন্তর্যাম গ্রহের দেবত৷ যথাক্রমে প্রাণ ও 
অপান 

৪৩ বা. যজু--১৯।৩০ 

৪৮ সত্যং ব্র্গ-_শ. ব্রা ১৪।৮1৫।৯ 
শ্রদ্ধা পল্গী সত্যং যজমানঃ__এ, ব্রা. ৭1১০ 
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৪৫ বেদমীমাংসা, ২য়, পৃঃ ২৮৯ 





১০৬ বোদক ভাবনায় সোম 


উপরবা, হন্‌ আঁধিষবণে, জিহবা চর্ম, গ্রাবাণে দস্তা, মুখমাহবনীয়ে। নাসিকোত্তর' 
বোঁদরুদরং সদো যদ খলু বৈ জিহবয়া দংস্বধিখাদতাথ মুখং গচ্ছাত যদা মুখং 
গচ্ছত্যথোদরং গচ্ছাত তস্মাদ্ধীবর্ধানে চর্মশ্লীধগ্রাবভিরভিষুত্যাহবনীয়ে হুত্ব। প্রত্যণ95. 
পরেত্য সদাঁসি ভক্ষয়ান্ত-_-”৪৬ অর্থাৎ সোমযজ্জকে প্রতীক হিসাবে আলোচন৷ 
করলে বলতে পারা যায়--শরীরভাগের মধ্যে মস্তক হচ্ছে হবিধ্ধান, প্রাণ উপরব, 
হন্‌ বা চোয়াল হচ্ছে অধিষবণ ফলকঘয়, জিহ্বাই চর্ম (আঁধিষবণ চর্ম), দস্তগুলিই 
গ্রাবা বা আদ্র এবং মুখ হচ্ছে আহবনীয় আঁগ্র-নাসিক৷ উত্তর বোঁদ, উদরভাগ 
হচ্ছে সদোমণ্প, সেজন্য যখন ভক্ষণ কর! হয় তখন দত্ত ও জিহব। সণ্টালনে 
ভক্ষণ করা হয় এবং মুখাভ্যন্তরে ভাক্ষত দ্ুব্য গিয়ে উদরে পৌছে, সেইজন্যই 
সোমবজ্ঞেও হবির্দান মওপে আঁধষবণ চর্মের উপর আদ্র দ্বার সোম আভিষব 
করে আহবনীয়ে আহুতি দিয়ে আবার ফিরে এসে সদোমওপে সোম ভক্ষণ কর৷ 
হয়। সোমই অন্বস্বরূ্প এবং সোমযজ্ঞে সোমগ্রহণ ও ভক্ষণের মাধমে 
অন্নগ্রহণের ও ভক্ষণের বিষয়ই পরোক্ষে পারিদৃষ্ট হয় ।5? 


অতএব আমরা দেখলাম বাহ্য যজ্ঞের গিছনেও একটা আন্তররূপ আছে । 
আধ্যাত্বক রূপ বলতে আমরা বুঝি এই আন্তররূপ। সোম যেমন আঁধভৃত- 
রূপে বাইরে সোমলতায় অন্বেষণীয় তেমনি অধ্যাত্রূপে নিজের মধ্যে, দেহের 
অভ্যন্তরে অমৃত প্রবাহরূপে উপলা্ধর বিষয় । 


সোমের অধ্যাত্বরূপ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হতে পারে । 
ভারতীয় অধ্যাত্মচারত সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীযৃত কাপালীশান্ত্রী তার 
খগ্ভাষ্য ভূমিকায় বলেছেন- প্রত্যক্ষে বা মননে খষির যা জেনেছেন, সেই 
পরম পুরুষার্থকেই অন্তকরণ, প্রাণ, শরীর, মন প্রভৃতি যে কোনো বিশেষ 
মাধ্যমে জানার জন্য তন্ত্র ও যোগের উদ্ভব হয়েছে । এই দৃঁষ্টতে যোগ ও তন্ত্র, 
যার মধ্যে রহস্যাবদ্যার কথা পাই তা বেদম্ূল, এবং বোঁদকার্থ উদ্ধরণে তন্ত্র ও 
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অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে সোম ১০৭ 


'যোগের যা প্রাতপাদ্য তাও বিচার্য ।৪৮ তন্ত্র ও যোগের লক্ষ্য হচ্ছে অমৃতলাভ 
বা আনন্দলাভ, তাই পরম৷ 'সা্ধ। সাধন-প্রণালীর ভিন্নতা থাকলেও লক্ষ্য 
সেখানে এক ।৪৯ যোগীগণের সাধনার লক্ষ্য স্থির এবং অদ্বয় অবস্থায় পৌছে 
আনন্দলাভ। যোগের সাধনার অবান্তর ভেদ, হঠযোগের প্রাতপাদ্য হচ্ছে 
চন্দ্র ও সূর্যের মিলন । চন্দ্র ও সূর্য, সৃষ্টি ও সংহার, শিব ও শান্ত, পুরুষ ও 
প্রকাত এগল পরস্পর বিরুদ্ধ শান্তর বাচক। এই রুদ্ধ শীন্তদ্বয়ই শরীরে 
প্রাণ এবং অপানর্পে ব্তমান। এগুলির সাম্যাবস্থাই অদ্বয়াবস্থা 1৫০ এরই 
ফলে আনন্দপ্রাপ্তি সম্ভব হয় । 

সোমপানে আনন্দলাভ এবং অমৃত বা অক্ষরত্ব লাভ হয়,৫১ খাষ 
একথা বলেন । এই সোম সূর্যের সঙ্গে মিলিত হ'ন ৷ এই সোমকে 'বন্দুচেতনায় 
রৃপান্তারত করাই খাঁষর সাধনার লক্ষ্য বলে মনে করা যায়। অমৃতসন্ধানী 
অধ্যাত্সসাধকের সাধনার মধ্যেও এই রকম একটি ব্ম আছে । “সাধক সাধনপথে 
অগ্রসর হইলে প্রথমতঃ আগ্মিমগুল প্রাপ্ত হয়, এই মণ্ডল আতক্রম কারয়া উধে্র্ব 


৪৮ হযং সাক্ষাৎসাধনজন্যেন আন্তরেণ কেনাপ সাঁধতং মহাষাভঃ তদেব 'িচার- 
বৃদ্ধ্যাদদ্বারেণ সাধায়তুং প্রবৃন্তাঃ তৎপরং যোগাধবানঃ । এবং কালাস্তরেষু উভয় 
অন্তঃকরণেন শরীরেনাঁপ কচি তং পরমং পুরুষার্থং সাধায়তুং উদ্যতাঃ অবাচীনা 
- ( তদ্‌ যুগাপেক্ষয়া ) পদ্থানঃ । এবং তান্ত্রক সাধনানি রাজযোগ-হঠযোগাদয়- 
শ্চেতি বোধ্যম্‌'"ইদমেব ভারতীয়াধ্যাত্মচারত্রমু__খগৃভাষ্যভূঁমিকা, পৃঃ ১৩ 

৯» বেদান্তের পণ্চকোষাঁববেক, তন্ত্রের চক্রভেদ, পাতঞ্জলমতে অস্টাঙ্গ যোগাভ্যাস, 
বৌদ্ধগণের অনুপুববাবহার মূলতঃ একই পথের প্রকারভেদমান্ত্_ভারতীয় সাধনার 
ধারা, পৃঃ ১৩৩ 
তুঃ বোৌদকগণ যে স্থান হইতে অধ্যাত্মপথে যাত্র। কাঁরতেন, তাহার নাম হৃদয়, 
সদ্ধগণ যে স্থান হইতে যাত্রা করেন তাহার নাম নাভমগডল। কোন কোন 
সম্প্রদায়ে ভু মধ্য হইতেও যাত্রার ব্যবস্থা আছে---আপাততঃ শুধু ইহাই বন্তব্য এই 
যে প্রহ্থানভেদে ক্লিয়ার তারতম্য ভেদ 'নবন্ধন এবং আঁধকারবোঁচন্তযবশতঃ যারা 
স্থানের আপাত প্রতীয়মান পার্থক্য সত্তেও বাস্তাবক কোনে। ভেদ নাই-_ 

এ. পৃ. ১৯৯ ( টীকা ) 
তুঃ ধীযোগ বোদক সাধনার বৈশিষ্ট্য (যুজজতে ধিয়ঃ_খা. ৫1৮১১) তার তিনাঁট 
পর--(১) মন দয়ে-মনেরই আশ্রত মনীষ। (বুদ্ধ ব। বিজ্ঞান) 'দয়ে এবং 
অবশেষে হদয় দিয়ে সাধন। ৷ বেদ মীমাংসা, ২য়, পৃঃ ৩২৯ (টীকা) 

«০ প্রাণ ও অপানের সমতা, ইড়। ও 'পিঙ্গলার সাম্য ব৷ নিক্করিয়তা, পূরক ও রেচকের 
সমানত। ব৷ কুন্তক, সুধুন্নাদ্ধারের উন্মোচন এসব সমানার্থক । ভারতীয় সাধনার 
ধারা, পৃঃ ৭৩ 

«১ তা ঈং হিস্বান্ত হম্যস্য সক্ষাণং যাচন্তে সুম্নং পবমানমক্ষিতমূ-খ. ১৭৮1৩ 


১০৮ বৈদিক ভাবনায় সোম 


উঠিলেই: সূর্যমগ্লে প্রবেশ কাঁরতে পারে । সূর্যমগ্লের অভ্যন্তরে সুধাম্রাবী 
চন্দ্রমগল বর্তমান । সাধকের তাই লক্ষ্য ।৮৫২ 

সুতরাং ষে সূর্যবিজ্ঞানের কথা আমরা পাই যোগ ও তন্ত্রে-বৈদিক খাঁষ 
সেই সূর্যের সাধনাতেই প্রযত্ববান। সোমের কথায় তার স্পষ্ট হীঙ্গত আছে। 
শুধু তাই নয়-_সোমসৃত্তগুলির প্রত্যেকটির যাঁদ সৃক্ষাভাবে আলোচনা করা যায় 
তা হলে সাধনপদ্ধীতির সঙ্কেত সেখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 


বোঁদক খাঁর এখানেই বিস্ময় এই যে, যে সূর্য প্রতাক্ষ এবং ভাস্বর তাকে 
জানাছি বা দেখাঁছ-জ্যোতির সহায়েই, আমার চক্ষে সেই জ্যোত নিত্য 
প্রীতভাত। তাই 'দয়ে জ্যোতর যিনি ধত্তা তাকে দেখি, হার্দ জ্যোতর 
ক্ষেত্রে অনুরুপ কথা খাটে । এখানে সাধ্যরূপে যে দেবতা এবং সেই দেবতাকে 
পাওয়ার জন্য যা সাধন উভয়ই এক, এখানেও যেন এক অদ্ভুত সামরস্য বা 
অদ্ধয়াবস্থা-__সুতরাং জগদাত্মস্বর্প সোম এবং অন্তরাত্মারূপেও বিরাজমান সোম. 
দুইই এক এবং আঁভম্ন। 


সোমের কথায খাঁষ যে অধ্যাত্মসাধনারই ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন তার সমর্থনে 
আমর এখানে একাঁট সৃক্তের সাধারণভাবে আলোচনা করছি, যার মাধামে 
বোঝ যাবে যে অধিভূত বা স্ুল অর্থের পিছনে একটি অধ্যাত্ম অর্থও নিহিত 
আছে। সৃত্তাট পবমান মণ্ডলের অন্তর্গত, খে ৯।১৬) এর দ্র্টা কাশ্যপ আঁসত, 
বা কাশ্যপ দেবল খাঁষ। ছন্দ গ্রায়ন্রী। এই সৃত্তের প্রথম খকৃটি হ'ল-_ 


“প্র তে সোতার ওণ্যে। রসং মদায় ঘুষয়ে । সঞ্গে। ন ত্যন্তেতশঃ |” 


এখানে সোমের উজানধারার বর্ণনা । অধিষজ্ঞ দৃষ্টিতে সোম আভষুত 
হচ্ছে আর অধ্যাত্মদৃষ্টতে বল! হচ্ছে প্রাণের বৃঁত্তর উজানের কথা । থাকৃটি 
তিন অংশে, প্রথম দুটিতে ক্রিয়াপদ উহ্য, শেষেরাটতে “সগ' এই ক্িয়াটির 
সঙ্গে প্রথমের "প্র" এই কথা যোগ করলে 'প্রসর্গ' এই ক্রিয়। দাড়ায় ৷ 'সোতার, 
অর্থ হচ্ছে যারা আভষব করছেন আর ওণী' হচ্ছে দ্যাবাপৃথবী৫৩ বোঝাচ্ছে 
উদ্ধা এবং অধঃ, অর্থাৎ আভিষবকারীগণ দ্যাবাপৃথবীর মধ্যচ্থ ( অন্তরীক্ষের 


৫২ তুঃ যোগীরা ষটটচক্রে সোম বা অমৃত দোহন করিতেন। শ্রুতি বলিতেছেন-_ 
[হরম্ময়ো বেতসে। মধ্য আসাম । তাঁস্মন্‌ সুপর্ণে। মধুকৎ কুলায়ী । ভজন্নান্তে মধু 
দেবতাভাঃ ৷ তস্যাসতে হরয়ঃ সপ্ত তীরে । দ্বধাং দুহান৷ অমৃতস্য ধারামূ ৷ পুরাণ 
ও বিজ্ঞান, পৃঃ ২০৯ 

৫৩ খিনঘণ্টু__৩।৩০ 
তুঃ ধ. ৯/৬৫।১১, ১০১১৪ 


অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে সোম ১০৯ 


উদকবং ) এই সোমকে ফলকের উপর পেষণ করছেন । অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 
“প্রাণের বৃত্তি” (সোম) যেন হীন্দ্রয়ের মধ্যে ( সোতারঃ) উজানে এবং ভাটায় 
এগিয়ে চলছে | অর্থাৎ সৌম্য আনন্দের ধারা. তখনই প্রবাহত হতে থাকে যখন 
দেহের সমস্ত বৃত্তগুল উর্ধাত্ত্রোত। হয়। তান্রকদের অনুভবে এটাই সুমুক্সা 
পথে কুগাঁলনীশান্তর গমনাগমন উর্ধা এবং অধোমুখে । খকৃটির "দ্বিতীয় 
অংশে সোমচেতনার রসচেতনায় রূপান্তরের কথা ৷ সায়ণাচার্যের ব্যাখ্যানুসারে 
এর অর্থ, সংঘর্ষণশীল বীর্ষের জন্য এই রস সৃষ্ট হচ্ছে। অর্থাৎ এই 'মদ' 
বা মন্ততা এমন একটা শন্তি যা সমস্ত কিছু বাধাকে ঠেলে উঠতে পারে, 
অর্থাৎ হন্দ্রিয়বাত্ত এখানে উর্দামুখী এবং সেজন্যই আমতবীর্ষশালী । খকৃটির 
তৃতীয় অংশে সোমধারার তুলনা দেওয়৷ হচ্ছে স্ধাশ্বের সঙ্গে। এতশঃ 
অর্থাৎ সূর্যাশ্বের যেমন গাঁত এই সোমেরও গ্াঁতি 'তীন্ত' গেচ্ছাত)। তদনুর্প, 
অর্থাং সোম সূর্যাকরণে রুপান্তারত হচ্ছে এর কথা পাচ্ছি, এবং এই সোমের 
গতি যেন সূর্ধাশ্বের গতির মত। এখানে পরোক্ষভাবে অদম্য প্রাণশান্ত বা 
কুণ্ডালনী শান্তর তীব্রগাতর কথ ধ্বনিত হচ্ছে । 


সৃন্তের দ্বিতীয় খকৃঁটি হচ্ছে-_ 
“কত্বা দক্ষস্য রথ্যমপো বসানমন্ধস] । গোষামথেষু সশ্চিম ।” 

এখানে আঁধযজ্ঞ দৃষ্টিতে সোমে জল মেশানোর কথা, এবং মেষলোমে অর্থাং 
ছাকনীতে ( অধেষু ) সোমকে রাখার কথা বল৷ হচ্ছে । অর্থাৎ রথচারী ( রথ্যম্‌ ) 
এই সোম যানি "গোষাম্‌' অর্থাৎ গোসমূহের আনয়নকর্তা, তারই দক্ষতা বা শান্ত 
বাদ্ধর জন্য এই অপামিশ্রণ । এখানে 'সশ্চিম' কথাটি উত্তমপুরুষে, বোঝাচ্ছে 
আমরা সংসন্ত হচ্ছি, বা জাঁড়য়ে ধরাছ এই সোমকে, জাঁড়য়ে ধরাছ সৃষ্টি 
সামর্থ্য দিয়ে (ক্রত্বা) নিজেরই নাড়ীতস্তুতে ( অথেষু ) প্রবহমান এই সোমকে। 
সে সামর্থ্য বা সংকল্প দক্ষের মত ব৷ প্রজাপাঁতর মত । দক্ষের যে নৃষ্টি- 
সামর্থ, তা যাঁদ থাকে তাহলে নূতন সৃষ্ত হবে। খকৃঁটিতে সোমকে উল্লেখ 
করে বলা হয়েছে 'রথ্যম; অর্থাৎ রথচারী এই সোম। অধ্যাত্সদৃষ্টিতে 
দেহরথের হীন নিয়স্তা। এই সোমের সঙ্গে যে 'অপ্‌; মেশানে৷ হচ্ছে ত। 
হচ্ছে 'বসতীবরী” । আভিষবের প্বাদন এই জল সংগ্রহ কর হয়ে থাকে। 
প্রকারান্তরে এই বসতাঁবরী সংজ্ঞক অপ বিশ্বচৈতন্যের বোধক 1৫৪ অর্থাং 
ঠেতন্যের প্রসারের কথা এখানে স্পঞ্ট। 'অন্ধস* লক্ষণ যে সোম তা 
৪ এই “অপ” এরা-*বিশ্বদেবতার প্রতীক- এবং তাদের আবেশ সোমকে সমর্থ 


করে। তাই তর৷। সোমের পত্রী । বেদমীমাংস। ( চীক। ), পৃঃ ৬৪৭ 
০ খ. ৯১৫1২ (সায়ণ দ্রষ্টব্য ) 


১১০ বোদক ভাবনায় সোম 


জড়চেতনা, “অপ: মিশ্রিত হলেই তার মধ্যে স্পন্দনের আঁবর্ভাব হয়, অর্থাৎ 
তখন এটা স্পন্দমান বিশ্বচেতনা, তাই সোমকে "গোষামূ এই কথা বলায় 
সোমের মধ্যে অস্তর্জোোতির কথাই লাক্ষিত হচ্ছে । 


তৃতীয় খকৃঁট হচ্ছে_ 

“অনপ্তমগ্সু দুষ্টরং সোমং পাবি আসৃজ । পুনীহীন্দ্রায় পাতবে 1” 
অর্থাং জলের মধ্যে এই সোম দুস্তর এবং অনাভভূত, এই সোমকে পান করেন 
ইন্দ্র । অধ্যাতদৃষ্টিতে নাড়ীতস্তুতে জাঁড়য়ে ধরা এই সোম ভাবে বিস্তারিত 
হচ্ছে তাই বল! হচ্ছে_পাঁবিন্রের মধ্যে অর্থাৎ দেহের নাড়ীজালে এই সোম্য 
ধারা চলছে চাঁরাঁদক ব্যাপ্ত করে €( আ-সৃজ )। এই সোম তখন দুস্তর। 
অর্থাৎ ইনিই এখানে প্রাণের প্রচোদক, এই ধারা ইন্দ্র পান করেন অধ্যাত্বদৃষ্টিতে 
ভ্রমধ্য বা আন্রাচক্র য৷ ইন্দ্রের স্থান সেখানেই, ফলে সাধকের এই অমৃত লাভ 
ঘটে । সেজন্যই ইন্দ্রের কথা এখানে ।* 
সুস্তের চতুর্থ ধক হচ্ছে_ 

“প্র পুনানস্য চেতসা সোমঃ পাবন্রে অর্ধাতি। ক্ৃত্বা সংস্থমাসদৎ |” 
অধিষজ্ঞৃষ্টতে দেখাছি সোম ছাঁড়য়ে পড়েছেন, এীগয়ে চলেছেন পাবত্রের মধ্যে, 
তাকে পবিত্র কর! হচ্ছে চেতনা দ্বার ( চেতসা ) অর্থাৎ চিন্তোৎসারিত সংগীতের 
দ্বার, এবং বলা যায়, সোম এগিয়ে চলেছেন নিজেরই র্ুতু বা শান্ততে 
(কুত্বা)। খকৃাঁটির অর্থ দুইভাবে কর যেতে পারে--প্র-অর্ধাত' অর্থাৎ এগিয়ে 
চলেছেন, আবার 'প্র-চেতসা' অর্থাৎ বৃহৎ হয়ে চলেছেন এও হতে পারে। 
প্র-চেতস্‌ পরোক্ষভাবে অনন্ত সমুদ্রের বোধক 1৫৫ এগিয়ে যেতে যেতে এই 
সোম বৃহৎ হলেন। এখানে চেতনার দ্বার সোম পবিন্র হচ্ছে, এই কথায় 
অধ্যাত্মভাবনা স্পষ্ট । এই সোম সংস্থানেং৬ যাচ্ছেন অর্থাং কেন্দ্রে যাচ্ছেন 
যেখানে সমস্ত দেবতা একান্রত। অধ্যাঅদষতে এটাই সহসম্রারের ইীঙ্গতবহ । 


পণ্চম খকৃঁটি হচ্ছে__ 
প্প্র ত্বা নমোভিরিন্দব ইন্দ্রসোম৷ অসৃক্ষত । মহে ভরায় কারিণঃ।” 


* দ্র, বেদমীমাংস। ৩য়, পৃঃ ১৬৯ 
৫ মহো৷ অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়াত কেতুনা_খ. ১/৩।১২ 
প্রচেতা__বরুণ, সমুদ্রপাঁতি 
৫৬ সোমকে অনেকত্র পীব্রষধস্থ' বল। হয়েছে, সোমের সবন হয় তিনবার । 
আধবনীয়, দ্রোণ, এবং পৃতভূৎ এই তনাঁট কলসে নীত হ'ন এই সোম। 
অধ্যাত্বদৃষ্টিতে নাভ, হৃদয় এবং ভ্রমধ্য বল। যেতে পারে। 


অধ্যাত্স দৃষ্টিতে সোম ১১১ 


সমস্ত সৃত্ত জুড়েই “সৃজ্‌ ধাতুর ব্যবহার লক্ষণীয় । এখানে খকৃঁটির অথ 
হচ্ছে ঃ হে ইন্দ্র! সংগীতকারকগণ তোমার উদ্দেশ্য প্রণাত দিয়ে এই সোম 
উৎসর্গ করেছেন । এখানে 'মহেভরায়' এই শব্দের দ্বারা পরোক্ষভাবে 
'ভর' বা দেবতার জন্য আবেশের কথা স্প্-এই আবেশ আছে কেনন৷ 
যারা সোম উৎসর্গ করছেন তারা 'কারিণঃ অর্থাৎ গায়ক-হৃদয়ে আনন্দের সণ্টার 
হলে বাক তখন সংগীত হয়ে ফোটে । সৌম্য আনন্দের এই-ই স্বভাব । সোম- 
বজ্জে সামগানের কথা আগেই বলা হয়েছে । 

ষষ্ঠ কাটি হ'ল-_ 

“পুনানো রূপে অব্যয়ে বিশ্বা অর্বন্নীভ শ্রিয়ঃ ৷ শূরে৷ ন গোষু তিষ্াঁত।৮ 
অর্থাৎ প্রসৃষ্ট সোম 'করূপে থাকছেন তারই কথা। পাঁবত্রে পরিশুদ্ধ হ'য়ে 
এই সোম সমস্ত শ্রীতে বা জ্যোতিতে যুন্ত হতে এগিয়ে চলছেন, কিন্তু সমস্ত 
জ্যোতির মধ্যে এই সোমজ্যোতিই শ্রেষঠর্পে প্রাতভাত হচ্ছে, গোষৃথের মধ্যে 
ইনি শর স্বরূপ । অধ্যাত্মদৃষ্টতে দেখতে গেলে দোখ- জ্যোতর্সয় লোকে এই 
সোম পৌছেছেন, যেখানে অন্বিত হয়েছে সমস্ত জ্যোতি, অর্থাৎ কেন্দ্রে সহস্রারে, 
বা স্বর্গের মধ্যে এই সোম এখন বিরাজমান । দেহটি এখন শুদ্ধ, “অব্য়' বা 
নাড়ীতভ্ময় 'রূপ' বোঁট এখন পবিল্ত । বল যেতে পারে বাইরের দেহের এখন শুদ্ধ 
হয়ে ভাবরূপে প্রকাশ । ধ্বনিত হচ্ছে এই যে সোম যেন গোলোকে, সমস্ত 
শ্রীদের সঙ্গে (গোষু ) আন্ত, ইনিই শ্রীকৃষ্ সোম ( শুর ) অর্থাৎ আনন্দদেবতা । 
সপ্তম খকৃঁটি হচ্ছে-_ 

পঁদবে৷ ন সানু [পপ্যুষী ধার! সুতস্য বেধসঃ। বৃথা পবিন্রে অর্ধাত।” 
এখানে সোমের নীচে নামার ধারার কথা বলা হচ্ছে। পবিন্রের মধ্যে অর্থাৎ 
দেহের মধ্যে এই সোমের ধারা এখন অনায়াসে ( বৃথা ) নেমে আসছে । এখন 
স্বর্গের উচ্চতমস্থান আপ্যায়িত হয়েছে (পিপ্যুষী ) তারই ধারায় । দুযুলোক 
থেকে বা অন্তরীক্ষ থেকে যেমন ( দিবে! ন ) সমুচ্ছিত (সানু) উদকরাশি সবাকিু 
আপ্লুত করে নেমে আসে সেই ভাবেই সুতসোমের শন্তিসমদ্বিত ধারা (ধারা সুতস্য 
বেধসঃ ) নেমে আসছে । অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে যে সোম্য চেতনা আপ্লুত হয়েছে 
সেই চেতনাই এখন অনায়াসে ভাঁটিয়ে আসছে । 
অফ্টম খকৃ_ 

“ত্বং সোম বিপাশ্চতং তন পুনান আমুষু । অব বারং বি ধাবাঁস ।৮ 
অর্থাৎ হে সোম ! তুমি পাবিত্রের দিকে ধাবিত হচ্ছ, আমুগণের মধ্যে ব 
মনুষযগণের মধ্যে সোম সেই রসকে বিস্তৃতভাবে (তনা) পবিত্র করছেন ঘা স্তুতির 


১৯২ বৈদিক ভাবনায় সোম 


বা সংগীতের প্রেরণা এনে দেয় (ঁবপাশ্চং) 1৫৭ অধ্যাত্মদৃষ্টতে দেখলে 
বলা যেতে পারে সৌম্য চেতনা যা বিস্তুতভাবে নাড়ীতস্তুতে ছেয়ে রয়েছে 
( বারং)৫৮ এবং প্রবাহিত হচ্ছে তা পাব করে তুলছে তাকে, যান প্রাতি 
মুহূর্তে উপলান্ধ করছেন হৃদয়ের আনন্দ ঝংকারকে ( বিপশ্চিতম্‌ )1৫৯ 


সমগ্র সৃন্তাটতে এইভাবে সোমের উধ্বাঁরোহণ, পাবিভ্রীকরণ ও শেষে আবার 
বিশুদ্ধরূপে আধারে অবতরণ সুস্পষ্টরূপে নিদিষ্ট হয়েছে । যোগী বা সাধকেরও 
লক্ষ্য আধারাস্ছিত আনন্দশান্তিকে ব্লমশ বিশুদ্ধ করে চক্রে চক্রে উধে্র্বে আরোহণ 
করান এবং সহম্ত্রারে পৌঁছান, আবার সেখান থেকে তাকে নিম্নে প্রবাহত করে 
সেই আনন্দধারার আপ্লাবনে দেহকে অমৃতময় করা৷ । সোমতত্তের মধ্যে আমরা 
কি এরই প্রকট পাঁরচয় পাই না ? 


এই মতের সমর্থনে আরও একটি সৃত্তের ব্যাখ্য/ এখানে আমর! 
ংযোঁজত করছি। সুন্তাট নবম মণ্ডলের পণ্চদশ সংখ্যক সৃত্ত। দ্ুষ্টা কাশ্যপ 
আসত বা কাশ্যপ দেবল খাঁষ। দেবতা পবমান সোম, ছন্দ গায়ন্রী। 
এই সৃন্তাটর সাধারণভাবে আলোচনা করতে গেলেই খাঁষদের সোম 
যে শুধুমান্র বাইরের ওষাঁধই নয়, অন্তরের প্রাণশান্তর উল্লাস তা স্পষ্$ই 
বোঝ যায়। 


প্রথম খকৃঁটি হ'ল-_ 

“এষ ধিয়া যায শূরে। রথেভিরাশভিঃ । গচ্ছনিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্‌ 

সোমের উদ্দেশ্যে 'এষ' এই শব্দের ব্যবহারে খাঁষ যে আত্মভূত সোমের 
কথাই বলেছেন তা বোঝ যায় । সাধকের ধ্যানচেতনায় ( ধিয়া ) এবং দেহের 
নাড়ীজালের মধ্যে ( অধ্ধা ) যে সোমচেতন। বা প্রাণচেতন৷ ত। প্রাণের দশাঁট 
বাঁত্তর মধ্যে ( রথেভিরাশুভিঃ ) শোর নিয়ে মূলাধার থেকে ইন্দ্রের বা আত্মার 


৫৭ 00 9০90785 9010011)00911519 061115116 076 50108-11)519111178 000116:6) 21770179% 
(79 2515, 11১010 0109105615 10101055060 (16 51)59195 1)811 (5051191) 
৯. ১. 7318৬/৩, ০771২, 7১211 21, 0.1 


৫৮ »/ব্‌ ধাতু আবরণার্থে প্রযুন্ত, ছেয়ে থাকা অর্থও ধরা যেতে পারে অর্থসংগাঁতর 


জন্য 
৫» বপাঁশ্চৎ_এই কথাটি *ঁবপ্‌ এই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। »/বপ্‌ ধাতুর অর্থ 
কম্পন । অর্থাং ঝংকার, তার জ্ঞান (চিৎ ) যার মধ্যে রয়েছে 'তাঁনই 'াবপশ্চিৎ। 
অর্থাৎ সৃক্ষমতম অনুভূতির অনুরণনও যান জানেন। 
969 “0176 ৮/1)0 1109101759 (105 ৮100 1.5, 0175 50108” ৯2২, 781 11, 0. 5 
অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে সোম ১১৩ 
ব.বি./বৈদিক ভাবনা/৩৫-৮ 


মিলনম্থানের € আজ্ঞাচক্র ) দিকে সহম্রার বা পূর্ণানন্দের পর্যায়ে পৌঁছানোর 
জন্য এগিয়ে যাচ্ছে ।৬০ 


দ্বির্তীয় খকৃঁটি-__ 

“এষ পুর্‌ ধিয়ায়তে, বৃহতে দেবতাতয়ে । যত্রামূতাস আসতে 1% 

এই যে প্রাণের স্রোতে বা সৌম্চেতন৷ সে সেই দিকেই যাবার আভলাষী 
যেখানে দেবতার বা অমৃতের চ্ছান অর্থাৎ দুযলোক বা সহম্রার। সেই বিপুল 
জ্যোতিশ্নয় অথবা বিপুল আনন্দময় যে স্থান সেই চ্ছানের চিন্তাই যেন এই 
সোম নিরন্তর মগ্র যেখানে গেলে লাভ হবে সবাআক এক দেবাত্মভাব 
(বৃহতে দেবতাতয়ে )। 


তৃতীয় খকৃঁটি-_ 

“এষ হিতো বিনীয়তেহস্তঃ শুভ্রবতা পথা । যদীং তুঞ্জান্তি ভূর্ণয়ঃ 1 

এই সৌম্যচেতনা যা দেহের মধ্যে 'নাীহত (হিত ) তার স্বাভাবক- 
ভাবেই একট উদ্ধায়নের বাসনা আছে, সাধকের মধ্যে সেই শস্তি উর্দাভিলাষী 
হবার প্রচোদনায় ( তৃগীন্ত ) যখন শিহরণ জাগিয়ে তোলে (ভূর্ণয়ঃ) তখনই 
এই চেতনা একমুখী হয়ে অন্তবতাঁ এক শুন্রপথে অর্থাৎ দপ্তর সঙ্গে (সুষুক্না 
নাড়ী দিয়ে ) বিনীত হয়, সমস্ত দেহের চেতনার একমুখীনতা সম্পাঁদত হয়-_ 
এখানেই শিষ্কে গুরু যেমন [বনীত করে সোমশান্ত সেই ভূমিকা নেয় 
বা পথদ শাঁর ভূমিক নেয়। কুওলিনীস্থা শান্তর সুযুয়াপথে গমনের কথা এখানে 
স্পষ্টই সঙ্কেতিত মনে হয়। 

চতুর্থ খক্‌ হচ্ছে_ 

“এষ শৃঙ্গাণি দোধুব চ্ছিশীতে যৃথ্যে বৃষ! । নৃ্না দধান ওজসা ।” 

প্রজ্ঞান্বত বীর্ষের দ্বার (নৃন্ন ওজসা ) আহত হ'য়ে এই সৌম্যচেতন৷ 
বার বার পারমার্জনের মাধ্যমে শুদ্ধ হয়ে ওঠে সমস্ত প্রাণবৃত্তিকে উদ্ধস্রোতা 
করার সামর্ঘে এই সোম তখন বৃষ ওজস্বী চেতনারুপে বিরাজ করে, ঠিক যেন 
দলপাঁত কোনে। বৃষভ স্বশাস্তর উল্লাসে বার বার শৃঙ্গ শাণিয়ে নেয় । 


৬০ পাঁবন্ে ব ছাকানিতে সবনের পর সোম, ইন্দ্র, বায়ু এবং সূর্যরশ্মির সঙ্গে মিলিত 
হ'ন- খা. ৯৬১৬ 
স্থানের বচারে__অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ভগ হৃদয়ে, পৃষ মধ্যে, বিষণ ও মিন্র মূর্ধায়, 
বরুণ তারও উজানে | মবুদৃগণ ও ইন্দ্র ভুমধ্যে- 
আনবাণ, বেদমীমাংস। ৩য়, পৃঃ &৫৬-_চীকা ৫৯৪ 


১১৪ বোদক ভাবনায় সোম 


পণ্ম.খকু হচ্ছে_ 


“এষ বুক্িভিরীয়তে বাজী শুভ্রোভরংশুঁভিঃ | পাঁতঃ সন্ধূনাং ভবন্‌।” 

এই চেতনা উজানধারায় গিয়ে মাঁলত হয় জ্যোতির সঙ্গে অর্থাৎ সৌম্য- 
চেতনা সূর্যের সঙ্গে মালত হ'ন, যোগের কথায় ইড়া এবং পিঙ্গলার মিলন হলে 
'সৌম্যাঁসদ্ধি সহজ হয়। সৌম্যচেতনা সমস্ত হীন্দ্িয়ের তখন ধারক এবং 
বাহক- শান্ত অগ্রগ্গাতির পথে জ্যোতির বৈপুল্যে রূপান্তারিত হয়-এবং এরপরই 
সাধকের ঘ৷ পরমাঁসাদ্ধ সেই সৌম্যচেতনা সহদ্রারে পৌছায় । সোম তখন 
গিবপুল আলোকে নিজেকে উদ্ভাসিত করে এবং সমস্ত কিছুকে প্লাবিত করে। 

ষষ্ঠ খকৃঁটি হ'ল_ 

“এষ বসূমি পিব্দনা, পরুষা যাঁয়ব অতি। অব শাদেষু গচ্ছাত ।” 

পরে পর্বে ( পরুষ৷ ) এক একট। জ্যোতির রাজ্য ( বসৃনি) পার হয়ে 
মোম বিপুল জ্যোতিতে পূর্ণ হয় (পিন্দনা ), এটাই সৌম্যচেতনার চরম 
পাঁরণাম । কিন্তু এখানেই সোম স্থির থাকে না, পুনরায় 'নম্মমুখী হয় এবং 
যেমন একটি গ্রান্থি ভেদ করে সৌম্যচেতনা উর্দমুখী হয় ঠিক অনুরুপভাবেই 
অধোমুখী হয় এবং সব কিছুকে সেই আনন্দের ধারায় শ্যামল সুন্দর ( শাদেষু) 
করে তোলে অথব৷ স্বস্থান আঁভমুখে দেহের মূল আধারে ফিরে আসে-_ এইরকম 
গমনাগমনের মাধ্যমে সোমচেতনা সাধকের বা যোগীর পরমানন্দের কারণ হয়। 
সৃত্তাটর এই খক্‌ থেকেই সোমচেতনার অবতরণের কথা পাওয়া যায়। এরপর 
সৃত্তের মধ্যে যে দু'টি খাক্‌ তা সোমসাধনার স্বরূপের কথাই ধবানিত করে । 


সপ্তম খাকৃাঁটি হ'ল-_ 
“এতং মৃজন্তি মর্জামুপত্রোণেষু আয়বঃ | প্রচক্রাণং মহীরষঃ |” 
এইরকম ভাবে সাধক বা যোগী ( আয়বঃ ) এই সোমচেতনাকে নিজের 


দেহাধারে ( দ্রোণেষু) একটা নিদিষ্ট প্ররুমের মাধ্যমে (প্রচক্কাণং ) মহৎ 
এষণায় বা জ্যোতির্ময় এষণায় জাগিয়ে তোলেন। 


অধ্টম বা শেষ খকৃটি হ'ল 

“এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো মৃজান্ত সপ্তধীতয়ঃ | স্বায়ুধং মাঁদভ্তমমূ ।” 

এই সোমচেতনা, সাতটি ধীতি বা প্রাণ এবং দশটি অশ্গু'লি বা নাড়ীচেতনা 
ব৷ প্রাণের বৃত্তির দ্বারা বার বার পাঁরমাঁজত হয় এবং শুদ্ধ হয় মননের দ্বারা । 
এইভাবে সৌম্যচেতনা পাঁরমাঁজিত ও শুদ্ধ হয়ে সাধককে সদাচেতন ব৷ সদা- 
সতর্ক ( স্বাযুধম্‌ ) আনন্দধারায় লিপ্ত করে ( মাঁদস্তমম্‌ )। 


অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে সোম ১১৬ 


এই সৃস্তাটর মধ্যে যেভাবে সোমচেতনার কথা বলা আছে তাতে এটিকে 
একটি সাধনসৃত্তও বলা যেতে পারে। অতএব আমরা বলতে পার যে 
সোমের মধ্যে আন্তরভাবনার কথা স্পষ্ট | কয়েকটি বিশেষ বিষয়৬১ এখানে 
উল্লেখ করলে অসঙ্গত হবে না- যেমন, সোম ধাতির দ্বারা প্রোরত হ'ন, ধাঁ 
শব্দের অর্থ কর্ম (নি. ২১) এবং প্রজ্ঞা (নি. ৩।৯)। সোমের মধ্যে মিশ্রিত 
হয় 'অপ্, যা সৃষ্টির মূলকারণ ( খ. ১/১৬৪।৪১-৪২ ), সাতটি ধেনু সোমের 
জন্য আশির মোক্ষণ করে, এই ধেনুগুলি উদ্ধান্ত্োতা প্রাণের সাতাঁটি ধাপ, গো 
হচ্ছে অন্তর্জ্যোতি- সোমের সঙ্গে যব (ছাতু ), দুধ এবং দই মিঁশয়ে শ্র্যশির 
সোম তৈরী হয় এগুাঁল যথাক্রমে তারুণ্য জ্যোতি ও প্রজ্ঞানঘনতার প্রতীক । 
সোম ও সূর্যের মিলন--চন্দ্রনাড়ী ইড়া ও সূর্যনাড়ী পিঙ্গলার মিলন ( হঠযোগীর 
মতে )। সোমকে নিপীড়ন করা হয় আঁদ্ুর আঘাতে, চৈতন্য সণ্টার করাই 
এখানে তাৎপর্য । পাঁথবী থেকে দ্যুলোকে সোমকে নিয়ে যাওয়।, যোগীর দেহে 
মূলাধার থেকে সহত্রারে অন্তবরতাঁ শুত্রপথে সুযুন্নামার্গের দ্বারা শীন্তকে পৌছানই 
লক্ষ্য । এই সোমরস ছেঁকে নেওয়। হয় পাব্র নামক ছাকনী দিয়ে । “পাঁবনর' 
মেষলোমের তৈরী ছাকনি, অধ্যাত্মদষ্টতৈ তাই নাড়ীতন্তুর বোধক-__এইভাবে 
সবন্ুই সোমসাধনা অন্তরঙ্গ সাধনারই ব্যঞ্জক--সন্দেহ নেই । 


৬১ বেদমীমাংস। ২য়, পৃঃ ২৭৪-২৮৩--টীকা দ্রষ্টব্য 


১১৬ বোদক ভাবনায় সোম 


গভিতভ্ডোতুল্র সশ্বাজে সো 


এই অধ্যায়ে সংহতোত্তর সোম আমাদের আলোচ্য বিষয় । এই সংহিতোত্তর 
সোম বলতে আমরা ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপানিষদের সোমকেই বুঝবো । 
এযাবৎ আমরা মুখ্যত সংহিতার মন্ত্রমগলকেই 'ভীান্ত করে সোমের আলোচনা 
করেছি এবং সেখানে সংহিতোত্তর সোমের কথাও প্রসঙ্গত এসে পড়েছে, 
যেমন সোমযজ্ঞের আলোচনায় ব্রাহ্মণের কিছু অংশ এবং সোমের অধ্যাত্মরূপের 
প্রসঙ্গে উপনিষদের কিছু কথা আঁনবার্যভাবেই আলোচিত হয়েছে । কিন্তু 
বোঁদক ভাবনায় সোমের স্থান 'নর্ধারণ করতে গেলে সংহিতোত্তর পর্যায়েও 
সোমের বিশদ আলোচন। প্রয়োজন। এখন শেষ অধ্যায়ের এই আলোচনায় 
আমাদের প্রাতপাদ্য এই যে সংহতার সোম ও সংহতোত্তর সোম আভন্ন 
অর্থাৎ বোঁদক সাহত্যের আদ ও অন্ত, উপক্রম ও উপসংহার সবখাঁন 
জুড়ে সোমের একই আঁবাচ্ছল্ল অমৃতধার! প্রবাহিত । 


বোঁদক ভাবনা দীর্ঘধযুগবাহিত। কালের পাঁরবর্তনে সংস্কাতর আন্তররুপ 
পারবাতিত না হলেও বাইরের রুপ কিছুটা পারবতিত হয়_বোঁদক ভাবনার 
ক্ষেত্রেও একথা খাটে । অবশ্য এই পারবর্তনের মধ্যেও সংস্কৃতির মূল রূপ 
কিন্তু আবকৃত আছে। বোদক সাহত্যের আমরা যে ভাগ কার 
সেখানে কাঁলিক পরিবর্তনের কথ এলেও ভাবগত বিচারে সেখানে 
এক্য অব্যাহত আছে বলা যায়। কারণ, বিবৃতি ও উপস্থাপনার 
বোশষ্ট্য নিয়েই আমরা বোদক সাহিত্কে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক 
ও উপানিষদ্‌ এই পর্যায়ে ভাগ কার-বলতে পারা যায়, সংাহতার মধ্যে যে 
ভাব সংহতরুপে বিদ্যমান তারই বিবৃত হচ্ছে ব্রাহ্মণ, যা অনেক।ংশে কর্মপর, 
আর আরণ্যক ও উপাঁনষদূ সেই কর্মের যে মূল মর্ম তারই প্রপণ্চন।১ 
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তুঃ রচনাকাল, রচনাভাঁঙ্গ ও বিষয়বস্তুর বিচারে সংহতার সঙ্গে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক 
ও উপাঁনষদের পার্থক্য যেমনই হোক্‌ না কেন, বৌদক এীতহ্য অনুসারে এগ্ালর 
মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহকতা স্বীকার্ধ্য-_ 


বূমেশচন্দ্র দন্ত, খাণ্থেদ ( অনুবাদ ), পৃঃ ২৯ 
সংহিতোত্তর পধায়ে সোম ১১৭ 


এই দৃষ্টিতে দেখলে সংহতোত্তর সোম ভাবগত বিচারে যে সংহিতার থেকে 
পৃথক হবে ন। তা সহজেই অনুমেয় । . 

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপানষদ্‌ এইগুীলর মধ্যে যে কথা পাওয়া যায় তার 
সঙ্গে প্ববতাঁ সংহিতার কোনে৷ সম্পর্ক নেই একথা ঠিক নয়। ব্রাহ্মণের স্বরুপ 
বিচার করতে গিয়ে অনেকে বিভিন্নভাবে ব্রাহ্মণের ব্যাথা। দিয়েছেন, কিন্তু স্বতন্ত্র 
ও পৃথকৃভাবে ব্রাহ্মণকে কখনও নিদিষ্ট করা যায়নি ।২ কারণ, ব্রাহ্মণের মুখ্য 
[বিষয় যে যজ্ঞ তার আলোচনা প্রসঙ্গে মন্ত্রের অর্থ যেমন আলোচনার বিষয় 
তেমনি তার তত্বেরও মীমাংসা আছে । সেজন্য বলা যেতে পারে ব্রাহ্মণ- 
গুলিতে মুখ্যত যক্রবাধির আলোচন৷ দেখতে পাই, উপানিষদে মন্তরার্থের বা 
যজ্ঞভাবনার তাঁত্বক বিবাতি এবং আরণ্যক এই দুই ভাবেরই পাঁরপোষক ।৩ 
অর্থাৎ সাধারণভাবে ত্রাঙ্গণ সাহিত্যেরই তিনটি ভাগরুপে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক 
এবং উপাঁনষৎকে 'নর্দেশ করা যেতে পারে ।৪ এগুলি স্পষ্ট প্রমাণিত হয় 
তখনই যখন বান্গণগ্রন্ছ সংহতার সঙ্গে, অথবা ব্রাহ্মণের সঙ্গে আরণ্যক এবং 
আরণ্যকের সঙ্গেই উপনিষদগ্রন্থ যুন্ত দেখা যায়। যেমন এতরেয় ব্রাহ্মণের 
পাঁরশেষেই এতরেয় আরণ্যক, এবং এই আরণ্যকের যেটি জ্ঞানকাও অর্থাৎ 
দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থকাওড এরই মধ্যে এতরেয় উপনিষৎ। জৌমনীয় 
ব্রাহ্মণের অন্তগত হচ্ছে 'উপানষদ্‌ ব্রাহ্মণ এই আরণ্যকটি । এখানে আরণ্যকের 
নামটিই, আরণ্যক ও ব্রাহ্মণ এবং উপনিষৎ যে পরস্পর যুস্ত তারই ইঙ্গিত বহন 
করে। আর একাঁট আরণ্যক, বৃহদারণ্যক হচ্ছে শতপথ ব্রাহ্মণের শেষভাগ এবং 
এই আরণ্যকের শেষেই বৃহদারণ্যকোপানিষং ৷ এখানেও আরণ্যক এবং উপনিষদ্‌ 
যে একই ভাবনার পাঁরপোষক তারই পরিচয় পাই । সাধারণভাবে বলা যায় 
ব্রাহ্ধণে বজ্ঞকর্মের যে প্রয়োগ বা বিবাতি সেখানে বাহরঙ্গ অনুষ্ঠানাটর রূপ 
প্রধানভাবে বলা আছে এবং এই বাহরঙ্গ রূপাঁটর অন্তরালে যে আন্তররুপ 
সেইটিই যে লক্ষ্য তা আরণ্যক এবং উপনিষদের মধ্যে দেখানো হয়েছে । 

যাই হোক, এখন এই সংহতোত্তর পর্যায়ে সোমের স্বরূপ আমাদের 
আলোচনার বিষয় । এই সংহিতোত্তর পর্যায়ে বিশেষ করে ব্রাহ্মণভাগে সোম- 
যন্দ্রের যেমন প্রয়োগের কথা পাই-তেমাঁন সাধারণভাবে সোম সম্বন্ধে কতকগুলি 
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৩ আনর্বাণ, বেদর্মীমাংসা ১ম, পৃঃ ৭২-৭৩ 
৪. এ. পৃঃ ৭২ 
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১১৮ বোদিক ভাবনায় সোম 


আখ্যানও পাওয়া যায় । সোমযজ্ঞের কথা আমরা আগে আলোচনা করোছি-_ 
এখানে ব্রাহ্মণের আখ্যানভাগ এবং সোম সম্বন্ধীয় উন্তিগুল আমাদের আলোচনার 
বিষয় । 

আমাদের মূল প্রতিপাদ্য এই যে বোঁদক ভাবনার পর্ণ প্রকাশ ঘটেছে সোমের 
মধ্যে অর্থাৎ সোম সঙ্মন্ধীয় ভাবনার মধ্যে । সেজন্য সোমের প্রসঙ্গে খক্‌ 
সংহতার অর্থও যেমন আলোচনার বিষয়-:তেমাঁন সংহিতোত্তর পর্যায়েও 
সোমের বিশদ আলোচনা প্রয়োজন । এইরকম আলোচনার পরিপ্রোক্ষতে 
বোঁদক সাহতোর অখও্তার সঙ্গে সঙ্গে বোদক ভাবনারও অখওত। প্রাতপাঁদত 
হবে। সেইজন্য বোদক ভাবনায় সোমের আলোচনা করতে গেলে অখণ্ড 
বোঁদক সাহিত্যে সোমের আলোচনা অপরিহার্য । 

এখন র্রাহ্ষণভাগে সোম সম্বন্ধে ক কি আখ্যান পাওয়া যায়-_তার 
আলোচন। কর৷ যাকৃ। পূরের আলোচনায় আমরা সোমের আঁধদৈব এবং 
অধিভূত এই রূপ ছাড়াও অধ্যাত্মরূপেও সোমের পাঁরাঁচাত স্পষ্ট এই কথ 
আলোচন৷ করেছি, সেই প্রসঙ্গে অংশাবশেষে উপানিষদাদর কথাও উল্লিখিত 
হয়েছে । এখানে শুধুমান্ত আখ্যানভাগকে কেন্দ্র করেই সোমের পাঁরচিতি 
আমাদের আলোচ্য । ব্রাহ্মণের এই আখ্যানগুল কিন্তু স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ 
পৃথকৃভাবে সোমের কথা আলোচনা করেনি-এই আখ্যানগুলির মূল ভূমি 
খথেদ ।৫ এই আখ্যানগুঁলির পর্যালোচনায় সোমকে যেমন দেবতারূপে তেমাঁন 
দ্বব্রূপেও আলোচিত হ'তে দেখা যায় । 

ব্রাহ্মণের ডীন্ত এবং আখ্যানগুলির আলোচনায় জান৷ যায় সোম এবং 
চন্দ্রমা এখানে আঁভন্নরূপেই আলোচিত । এঁতরেয় ব্রাহ্মণে বলা আছে “এতদ্দৈ 
দেব সোমং যচ্চন্দ্রমাঃ' 1৬ অর্থাং যিনি চন্দ্রমা 'তাঁনই সেই সোম দেবতা । 
শতপথ রাহ্দণে এই চন্দ্রমাকে আবার দেবতার অন্ন বল৷ হয়েছে । সুতরাং 
দেবতা এবং দ্রব্য দুই সোমই ব্রাহ্মণে আলোচ্য । খধেদে সোম ওষাঁধপাঁতরূপে 
কীতিত, ব্লাহ্গণে সোমের ওষধিরাজ্য জয়ের কথা আছে ।৮ সোম স্বীয় শন্তিতে 
নিজের গুরু বৃহস্পাতকেও জয় করেন, শতপথ ব্রাহ্গণে এর উল্লেখ পাই ।৯ 
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9 তে 


ঠ 


প্রজাপতি সোমের সঙ্গে সূর্যা ও সাবিত্রীর বিবাহ দেন একথার উল্লেখ পাই 
এতরেয় ত্রান্মণে 1১০ তোস্তিরীয় ব্রাহ্ধণে দেখি সাবিন্লী ও সোমের বিবাহের 
কথা । এখানে উল্লিখিত আছে সোম প্রজাপাঁতর অন্য এক কন্যা শ্রদ্ধাতে 
আসন্ত ছিলেন এবং সেজন্য সাবিত্রী প্রজাপাঁতর সহায়তায় সোমের অনুরাগ 
অর্জন করেন।১৯ প্রজাপাঁতকে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্ধণে সোমগ্রষ্টারূপে উল্লেখ করা 
হয়েছে।১২ সোমের বিবাহপ্রসঙ্গ খধেদের দশম মণ্ডলের ৮৫তম সৃত্তে 
উাল্লাখত আছে_সেখানে সোম ও সূরার বিবাহের কথা আছে-_এছাড়া সূর্যার 
সোম আহরণের ও সোম সংস্কারের কথারও উল্লেখ আছে । ব্রাহ্গণে সাবিত্রীর 
প্রসঙ্গ এসেছে- এছাড়।৷ তৌত্তরীয় সংহতার মধোই কথত আছে প্রজাপাতির 
ব্রিশজন কন্যার সঙ্গেই সোমের বিবাহ হয়। কিন্তু সেই ব্লিশজন কন্যার 
মধ্যে সোম রোহণী নামক এক কন্যার প্রাত বিশেষ অনুরন্ত ছিলেন, সেজন; 
অন্যান্য কন্যাগণ পুনরায় প্রজাপাঁতর নিকট প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজেদের 
দুঃখের কথা বলেন । প্রজাপাঁত সোমকে আহ্বান করেন, তখন সোম সেই 
প্রজাপাঁতর নিকট বিবাহিত স্ত্রীগণকে সমানভাবে দেখার প্রাতশ্রুতি দেন--পরে 
দেখা যায় সোমের রাজযক্ষমা রোগ উপাস্থত হয়, সোমের স্ত্রীগণ সকলে 
সোমের আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করেন এবং পারণামে সোম আদত)সহায়ে 
রোগমুন্ত হ'ন।১৩ 


ব্রাহ্মণে সোমের একটি বিশেষণ 'রাজা'_-এ সম্বন্ধেও আখ্যায়কা আছে । 
ওষধিপাঁত, অন্পপাতি ইত্যাদি টান্ত খকৃসংহিতায় সোমের প্রাতি আছে, এছাড়া 
আগেই সোমের ওষাঁধরাজ্য জয়ের কথা বল৷ হয়েছে । যক্দ্রভীমতে শকটের 
দ্বারা সোমের আনয়ন, সোমের স্থাপনের নিমিত্ত 'সম্রাড়াসন্দী' নামক আসনের 
ব্যবহার এবং সোমের যক্ঞভূমিতে উপাস্ছতির সম্বর্ধনায় “আঁতথ্যেষ্ট, নামক 
ইঞ্টির বিধান, এই সমস্ত বিষয়ে সোমের 'রাজা' এই বিশেষণের সার্থকতাই 
প্রাতপাদিত হয়। এতরেয় ব্রা্মণে উীল্লাখত আছে--“সেই দেবগণ বাঁলয়াছলেন 
আমাদের রাজার অভাবে জয় হইল না, আমরা রাজা করিব। তাহাই হউক 
এই বলিয়। তাহার৷ সোমকে রাঞ্জা করিয়াছিলেন । তাহারা রাজ! সোম দ্বারা 
সকলাঁদক্‌ জয় করিয়াছিলেন । যে (যজমান) সোমযাগ করেন সোমই 


১০ এ, ব্রা, ১৭১ 

১১ তৈ. ব্রা. ২৩।১০।১ 
১২ তৈ, ব্রা, ২৩।১০।১ 
১৩ তৈ. সং. ২৩।৫ 


১২০ যোদক ভাবনায় সোম 


তাহার রাজা 1৮১৪ খকৃসংহিতার মধ্যেও বরুণ দেবতা এবং সোম দেবতাকে 
লক্ষ্য করে 'রাজা' এই সম্বোধন করা হয়েছে (খ. ৯৬৮৮ )। আবার 
এই সোম যেমন দেবগণের তেমান মনুষ্গণেরও রাজা তারও উল্লেখ খষেদেই 
পাওয়৷ যায় ।৯৫ 


ব্রাহ্মণে সোমাহরণের 'বিষয়েও বিস্তাঁরত আখ্যান দেখতে পাই । আধভূত 
দৃঁষ্টতে সোমের বিচার প্রসঙ্গে প্রসঙ্গকুমে পূর্বেই দুই একটি আখ্যানের উল্লেখ 
করা হয়েছে। পুনরায় এখানে সেগুলর বিস্তারিত উল্লেখ করাঁছ ৷ সোমাহরণের 
আখ্যানে সোমের স্বর্গবাস ও অন্তারক্ষবাসের কথা জানতে পারা যায়। 
(সোম ছিলেন স্বর্গে দেবতাগণ এবং খাঁষগণ সেই সোমকে কামনা করলেন । 
এই সোমাহরণের জন্য তারা ছন্দসমূহকে পাঠালেন-_ছন্দগণ পক্ষীর রূপ ধারণ 
করে সোমাহরণ করতে গেলেন । প্রথমে প্রবৃত্ত হলেন 'জগতী' নামক ছন্দ, 
কিন্তু তান সোমাহরণ করতে পারলেন না, দ্বিতীয়াবস্থায় প্রধুঁপ- নামক 
ছন্দ সোমাহরণের জন্য অগ্রসর হলেন, তিনিও সোমাহরণে অক্ষম হলেন । 
শেষে 'গায়তী' নামক ছন্দই সোমাহরণ করতে সক্ষম হ'লেন। এই গায়ত্রী 
সোমাহরণের সঙ্গে, জগতী ও ল্রিষ্প্‌ যে অক্ষরগুল হারিয়ে এসেছিলেন, 
সেগুলও সঙ্গে নিয়ে আসেন । প্রথম অবস্থায় সাধারণভাবে সমস্ত ছন্দেরই 
অক্ষরসংখ্যা ছিল চার । সোমাহরণে প্রবৃত্ত জগতী শ্রান্ত। হয়ে তিনাঁট ও 
ব্রিফুপ একাঁট অক্ষর হারিয়েছিলেন, গায়ত্রী স্বীয় চার অক্ষর এবং এঁ ছন্দ 
দুটির হারিয়ে যাওয়া অক্ষর নিয়ে হলেন অস্টাক্ষরা ৷ এই গ্রায়শ্রীই প্রাতঃসবনের 
ছন্দ, গায়ত্রী সোমাহরণের সময় দক্ষিণপাদে যে সোম গ্রহণ করেছিলেন তাই 
প্রাতঃসবনজন্য সোম হয়, বামপাদ্দের সোম মাধ্যান্দনসবনের এবং মুখাস্থৃত 
অংশতঃ পীত সোম তৃতীয়সবনের জন্য 'নাঁদষ্ট হয়। মাধ্যান্দনসবনে এই 
পায়নী ছন্দই ত্রিষুপ ছন্দের সঙ্গে যোগ দেন এবং একাদশাক্ষরা হয় নিষ্টুপ,, 
গায়ন্্ী সেই সবনে স্থান পায় এবং এই একাদশ অক্ষরযুন্ত হয়েই তৃতীয়সবনে 
জগতীর সঙ্গে যুন্ত হলে জগতীর অক্ষর সংখ্যা দীড়ায় দ্বাদশ । সোমাহরণরতা 
গায়নত্রীকে 'কৃশানু' নামক একজন সোমপালক ধনুবাণ 'নয়ে আকুমণ করেন, 


১৪ রামেন্দ্ররচন। ৫ম, এ. ব্রা. পৃঃ ৪৫ 
তুঃ সযদাহ সম্রাসীতি সোমং বা এতদাহৈষ হ বৈ বায়ুভূত্ব। অস্তারক্ষলোকে 
সমাজতি-তদ্‌ যৎ সম্রাজাত তস্মাং সম্রা-তৎ সম্রাজস্য সম্াটৃত্বম-_ 
্রাহ্মণোদ্ধারকোষ, পৃঃ ৮১১ 

১৫ রাজ৷ দেবানামুত মত্তানাম্‌-_খা. ১।৯১৭।২৪ 
অন্যতম যজ্ঞভেদ 'রাজসুয়” এই নামটিতেও রাজ। শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয় । 
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এই আরুমণে গ্রায়ন্রীর পায়ের নখ ছিন্ন হয়।১৬ এই প্রসঙ্গে সেই বাণ ও 
পায়ের নখ থেকে বাভল্ন জীবের আবির্ভাব হয় সেকথাও বলা আছে-_গায়তীর 
নখ থেকে শল্যক বা সজারু' নখস্থ মেদ থেকে যক্দীয় পশুর বশা, বাণের 
শল্যভাগ থেকে দংশনাসমর্থ সর্প, বাণের বেগ থেকে দ্বিশর৷ নামক সর্প, 
বাণের পন্র থেকে মন্থাবল নামক জীবাবশেষ এবং দ্নায়ু থেকে গঞণ্্পদ অর্থাৎ 
সর্পাকীতি জীবাঁবশেষ এবং বাণের ছেদন বা কাণ্ঠভাগ থেকে অন্ধসর্পের 
আবির্ভাব হয়। গায়ন্রী প্রভীতি ছন্দসমূহ কর্তৃক সোমাহরণের কাহিনী কিছু 
ভিন্ন আকারে শতপথ ব্রাহ্মণে পরিবোশত আছে । এখানে সোমপালক "ন্ধব 
বিশ্বাবসু'র নাম পাওয়া যায়।৯৭ এছাড়া এই আহরণের প্রসঙ্গাট একটু 
ভিন্ন আকারে অন্যন্র পাই যেমন-সোম গন্ধবলোকে ছিলেন, সেই সোমকে 
দেবতাগণ আহরণ করার ইচ্ছা করেন, বাক স্ত্রীরূপ ধারণ করে স্ত্রীকাম গন্ধ'বগণকে 
ভূলিয়ে সোমকে নিয়ে আসেন ।১৯৮ শতপথ ব্রাহ্মণে সুপর্ণা ও কঙ্জুর বিতর্কের 
কথা পাওয়া যায়। কন্দুর নিকট সুপর্ণী পরাঁজত হয়েছিলেন এবং তানি 
স্বর্গ থেকে নিজের মুন্তর জন্য সোমকে আনতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই 
সোমাহরণ 'নামন্ত তিনি ছন্দসমূহকে সৃজন করেন।১৯ এই সোমাহরণ 
প্রসঙ্গে মত্যে পলাশবৃক্ষের উৎপাত্তর কথ! পাওয়া যায় । সোমাহরণের সময় 
সোমপালক কৃশানুর দ্বারা আহত হওয়ায় গায়ত্রী কর্তৃক অপহৃত সোম থেকে 
একটি পর্ণ পৃথিবীতে পড়ে, তাই-ই পলাশবৃক্ষরূপে উৎপন্ন হয় ।২০ তাগ্য- 
্রাহ্মণে এই প্রসঙ্গে 'পৃতীক' লতার উৎপান্ত হয় এই কথাও বলা আছে ।* 
এই 'প্তীক' সোমের প্রতিনিধিদ্বরুপ হয়ে ব্যবহৃত হ'ত। প্ববর্তা 
অধ্যায়ে খকু সংাহতার মধ্যে শ্যেন কর্তৃক সোমাহরণের বিষয় উল্লিখিত 
হয়েছে । 

কৌঁধিতকী ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে, সোম ও অগ্নি দুইজনেই বৃত্রের মধ্যে 
নিহত ছিল, ইন্দ্র সেই সোমকে আনয়ন করার ইচ্ছা করলেও বৃত্তের প্রতি বস্ত্র 
নক্ষেপ করতে পারছিলেন না, তখন অগ্নি এবং সোমকে দর্শপূর্ণমাসের 
পূর্ণমাস যজ্ঞে যক্রভাগ দেওয়ার প্রতিশ্রুত দিলে আগ্ন ও সোম বোরয়ে 
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৯১২২ বোদক ভাবনায় সোম 


আসেন। সেইজন্য পূর্ণমাস অনুষ্ঠানে আগ্ঘ ও সোম দেবতারূপে বর্তমান) 
আছেন (২১ 


জোমনীয় ব্রাহ্ধণে উল্লিখিত আছে “আসুরী দীর্ঘাজহবী” সোম অবলেহন 
করতো । ইন্দ্র সেই সোম গ্রহণ করতে পারতেন না, পরে কৌৎস সুমিন্ 
নামক খাঁষ কর্তৃক দৃষ্ট 'সৌমন্রঁ নামক 'সামগান' হলে ইন্দ্রের উপাস্থিতি 
হয়, এবং তান দীর্ঘাজহবীকে বধ করেন ও সোম গ্রহণ করেন।২২ 
এই আখ্যানাটিই এতরেয় ব্রাহ্মণে কিছু পারবাতিতরূপে আছে । সেখানে বলা! 
আছে আসুরী দীর্ঘাজহবী প্রাতঃসবনের সোম অবলেহন করায় সোমের মধ্যে 
মাদকতা এসেছিল, দেবতার! মিন্ন ও বরুণ দেবতার সহায়তায় ও নির্দেশে 
পয়স্য।” সংমিশ্রণে সেই মাদকতা নাশ করতে সক্ষম হ'ন।২৩ এই মাদকতার 
প্রসঙ্গে এতরেয় ব্রা্ধণের আরও একটি আখ্যান লক্ষণীয় । দেবতাগণ 
পাপক্ষালনার্থ 'সবচরু' নামক দেশে সন্রের অনুষ্ঠান করেছিলেন, কিন্ত 
পাপমুস্ত হ'ন নাই। তখন কদুর পু অরুদ খাঁষ দেবতাগণের পাপনাশ না 
হওয়ার কারণ হিসাবে সোমের অভিষবার্থ পাষাণখণ্ডের স্তীতির অভাবকেই 
নিদেশি করেন, এবং দেবতাদের পরামর্শে সেই সর্পধাঁষ অর্বুদ গ্রাবন্তুতের 
কাজ অর্থাৎ মাধ্যন্দিনসবনে পাষাণখণ্ডের স্ত্ীতি করাতে, দেবগণের পাপনাশ 
হয়। কিন্তু সর্পখাঁষর বিষে সোমে মাদকতা এসেছিল এবং ত৷ দেবতাদের 
মত্ততার কারণ হয়, তখন দেবতাগণ এ গ্রাবস্ত্ুতের চোখ উফীষ দ্বারা বেধে 
দেন- সোমযজ্ঞে গ্রাবন্তুতকে তাই করতে হয়। কিন্তু তা সত্বেও পুনরায় এ 
খাঁষরই সান্নিধ্যে সোমের মন্ততা আসায় গ্রাবন্তুতের পাঠ্যমন্ত্রের মধ্যে খাত্বকগণ, 
মন্ত্রান্তর সম্পৃস্ত করেন এবং সোমের মাদকতা পরিহার করতে সমর্থ হ'ন। 
ফলতঃ সোমের মাদকতা যে বোদকগণের কোনোরকমভাবেই ইষ্ট ছিল না, এ 
থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় 1২৪ 


দেবতাগণের মধ্যে সোমপানে অগ্রাধকার নিয়েও প্রাতযোগতার কথ৷ 
পাওয়৷ যায় এতরেয় ব্রাহ্ণে ৷ প্রতিযোগিতায় বায়ু প্রথম, ইন্দ্র দ্বিতীয়, তারপর 


২১ কৌ, ব্রা. ১৫।২ 
969, 7./8.9.8. ৬০1. 3811963, ০. 122 

২২ জৈ, ব্রা, ১১৬২-১৬৩ 

২৩ এ. ব্রা. ২৮ 
তুঃ "পুরোজিতাঁ বো৷ অন্ধসঃ সুতায় মাদয়িরবে । অপশ্বানং গ্লাথষ্টন সখায়ে। দী্ঘ- 
জহ্ব্যমৃূ"__খা, ৯১০১১ 

২৪ এ. ব্রা. ৬।২৬ 


সংহিতোন্তর পর্যায়ে সোম ১২৩, 


ধমন্লাবরুণ এবং আশ্বদ্ধয় হান পেয়োছলেন । সোমযজ্ঞের দ্বিদেবত্য গ্রহপ্রচারের 
বিষয়েও এইরকম প্রাতযোগিতার ফলেই যুগ্ভাবে সোম গ্রহণের আঁধিকার 
'লাভের কথা আছে।২৫ আর একটি উপাখ্যানে বণিত আছে, দেবতাগণের মধ্ 
ক্ষাতিয়গ্থরূপ ইন্দ্র পাচাট অপরাধে অপরাধী ছিলেন, সেজন্য দেবতাগণ ইন্দ্রকে 
সোমযজ্ে বর্জন করেন। অপরাধ পাঁচাটি ছিল-ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বর্ুপকে বধ 
করা, বৃন্ন বধ করা, সালাবুক বা আরণ্য কুকুরের মুখে যাঁতাঁদগকে পাঠান এবং 
ব্রাহ্মণবেশী 'অবুর্মঘ' নামক যাঁতগণকে বধ ও বৃহস্পাতিকে প্রাতহত করা ।২৬ 
যাই হোক, ক্ষণিয়স্বরূপ হইন্দ্রদেবতা স্বকীয় সামর্যবলে পুনরায় সোমপানে 
আঁধকার অর্জন করোছিলেন কিন্তু মত্যে ক্ষন্রিয়গণের সেই সামর্থ্য না থাকায় 
তার৷ ব্রাহ্মণের ন্যায় সোমপানে অধিকার লাভ করতে পারেন নি। এঁতরেয় 
রান্মণে উল্লিথত আছে২৭ ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বপ্তর সোমযজ্ঞ করোছিলেন । তিনি 
সেই সোমযজ্ছের অনুষ্ঠান করোছিলেন তার পুরোহিত শ্যাপর্ণদের বাদ দিয়েই । 
কন্তু, ক্ষাপ্রিয়গণ যেহেতু সোমপানে আঁধকার হারিয়োছিলেন, সেজন্য সোমযজ্ঞ 
কর৷ তাদের অন্যায়--এই মনোভাবে বিশ্বস্তরের পুরোহিত শ্যাপর্ণ অনাহুত হওয়া 
সর্তেও যজ্ঞমওপে যজ্জঞানষেধ করতে যান । এই প্রসঙ্গে বিশ্বস্তর এবং শ্যাপর্ণ 
ও তার অনুচরদের দ্বন্দের কথা আছে । পরে মার্গবেয়রাম নামক একজন 
খাত্বক শ্যাপর্ণ পুরোহিতের পক্ষ অবলম্বন করে চতুবর্ণের ভক্ষ্যের বিষয় 'নর্দেশ 
করেন। এতরেয় ব্রাহ্মণে এই প্রকরণে ক্ষা্নয়ের ভক্ষ্য প্রক্ষ ব৷ ন্যগ্রোধরস 
নিদিষ্ট হয়েছে এবং প্রসঙ্গব্রমে অন্য বর্ণেও ভক্ষ্যের কথ। বল আছে। 
যেমন বৈশ্যের দাধ এবং শুদ্রের জল । অর্থা সোমপানে অধিকার কেবলমান্ত 
ব্রান্মণেরই এবং সোমের পরিবর্তে ক্ষান্িয় প্রভাতি বর্ণের ন্যগ্রোধরস ইতাঁদ 
ভক্ষণ করবেন । এছাড়া অন্য ভক্ষ্দ্রব্য গ্রহণে বা একে অন্যের ভক্ষ্য গ্রহণ 
করলে বিপদ হবে, একথারও উল্লেখ আছে ।২৮ 


শতপথ ব্রা্গণে ডাল্লাখত আছে-ত্বষ্টার পুন বিশ্বরূপ ছিলেন ন্রিশীর্ষ। 
[তান একটি মুখে সোম ও অন্য দুইটিতে সুরা ও অন্ন গ্রহণ করতেন। হন্ট্ 
এই বিশ্বরুপকে বধ করেন। বধ করায় এ [তিনাট মন্তক যথাক্রমে তিনটি 


২৫ এ, ব্রা, ৯।১ 


২৬ যরেন্দ্ং দেবতাঃ পবৃঞ্জন বিশ্বরৃপং ত্বাস্ট্রমভ্যমংস্ত বৃতমস্তত, যতীন্‌ সালাবৃকেভ্যঃ 
প্রাদাদরুমঘানবধাদ্‌ বৃহস্পতেঃ প্রত্যবধীদাত। 
এ, শ্রা. ৭।৩৫ 


২৭ এ. ব্রা, ৭1৩৬ 
২৮ এ. ব্রা. 9২৭-৩৪ 


৯২৪ বৈদিক ভাবনায় সোম 


পক্ষীতে রূপান্তরিত হয়-যে মুখ 'দয়ে সোমপান করতেন সেটি হয় কাঁপঞ্জল। 
বা চাতক, যেটি সুরাপানে নিষুস্ত হ'ত, সৌট কলাবঙ্ক পক্ষীতে পাঁরণত হয় 
এবং অন্নগ্রহণের জন্য ব্যবহৃত যোঁট, তা৷ তিন্তিরী পক্ষীতে পাঁরণত হয় ।২৯ 
এই আখ্যানের মধ্যে জাঁড়য়ে আছে ত্বষ্টার সোমযভ্ঞানুষ্ঠানের কথা । বিশ্বর্প 
বধ করার পর পুন্রবধে রুষ্ট হলেন ত্বষ্টা। তান এক আঁ ভচারক সোমযজ্ঞ 
অনুষ্ঠান করলেন এবং সেই যজ্ঞে একান্ত সোমাপ্রয় ইন্দ্রকেই বাদ দিলেন । কিন্তু 
ইন্দ্র সেই সোমযজ্ঞে অনাহৃত হয়েও উপস্থিত হয়ে বলপবক সোমপান 
করোছলেন ।৩০ এই প্রসঙ্গে বৃত্রের জন্মের কথা জাঁড়ত । এখানেই উল্লীখত 
আছে-সোমপান করার পর ইন্দ্র সেই সোম ধারণ করতে পারেন 'নি- ইন্দ্রের 
তেজ শরীর থেকে নির্গত হয় এবং সেই প্রস্্ুত তেজই অজ, অবী, গোধূম 
প্রভৃতির্পে পরিণত হয় । এই প্রসঙ্গে একাঁট মন্তব! করা যেতে পারে এই যে, 
সোমকে কেন্দ্র করেই অনেক প্রাণী এবং ওষাঁধর জন্মের কথা পাওয়া যাচ্ছে। 
অনান্ধ এতরেয় ব্রাহ্দণে আছে, "খু, যারা মনুষ্য তারা৷ তপঠ্ফলে সোমপানে 
অধিকার অর্জন করেন এবং এই খভুগণ তৃতীয়সবনে সোমযজ্ঞে সোমভাগ 
পান।৩১ সোমধযজ্ঞের তৃতীয়সবনে "আর্ভব পবমান স্তো্ন এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ৷ 


আরও একটি আখ্যান পাই যেখানে দেখা যায় দাসীপুন্র 'কবষ' স্বমাহমায় 
সোমযজ্ঞে খাত্বকরুপে বৃত ও প্রাতিষ্ঠত হ'ন।৩২ আখ্যান হচ্ছে এই- 
মধ্যম খঁষিগণ সরস্বতীতীরে সন্্রানুঠানে ব্রতী হলেন, সঙ্গে 'কবষ'ও দীক্ষিত 
হয়োছলেন খাঁত্বকর্পে, কিন্তু এ ধষিগণ কবষকে দাসীপুন্র বলে [তিরস্কার করে 
শপপাসায় প্রাণ যাক্‌' এই আভশাপ 'দয়ে তাঁড়য়ে দেন,_-তখন কবষ মবুপ্রদেশে 
তৃষ্কাকাতর হয়ে সরস্বতীর স্তব করেন, তখন স্তবতুষ্টা সরস্বতী কবষের নিকট 
উপাচ্ছত হ'ন, এই বৃত্তান্ত শোনার পর খাঁষগণ তাকে পুনরায় সাদরে বরণ 
করেন। কবষ খাষর দৃষ্ট সন্ত 'অপোনপূত্রীয় সৃস্ত' নামে পাঁরচিত । প্রাচীন- 


এ পাশ শাপ্পাীাশিশীশাসসি পা 


২৯ শ. ব্রা. ১।৬।৩।১-১০ 

৩০ ীবশ্বরূপং বৈ ত্বাসট্রমিন্দ্রোহহন্‌। তন্তৃষ্ট। হতপুত্রোইভ্যচরং সোহাভচরণীয়মপেন্দ্ 
সোমমাহরৎ। তস্যেন্দ্রো যজ্ধবেশসং কৃত্বা প্রাসহা সোমমপিব। 
শ. ব্রা. ১২।৭।১-৩ 

৩১ এ, ব্রা. ৩।৩০ 
01, 1706 251705 ৮/615 001 50016150 (0 01171 9091088, 90 ০9 (10511 8085 


21710108 006 70693 (01155 ৬010 (155 11817 01 01117101116 909009- 0.4৯.9.3 
৬০1. 38, 70. 122. 


৩২ মধ্যমাঃ সরন্বত্যাং সন্রমাসত। তদ্ধাঁপ কবযষে। মধ্যে নিষসাদ। তং হেম 
উপোদুর্দাস্যা বৈ ত্বং পুন্লোহাস-.কৌব্রা. ১২৩ দ্রঃ রামেন্দ্র রচনাবলী ৫ম, পৃঃ১৩১ 
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কালে তীর্থজল রাক্ষসগণ দ্বারা কবালিত থাকায় তীর্থজল আনয়ন দুঃসাধ্য 
ছিল, 'কস্তু এই কবষ খাষিদৃষ্ট 'অপোনপূত্রীয়' সৃন্তই সেই যজ্ঞাবঘাতক 
এবং তীর্থজল অবরোধকারী রাক্ষসদের অপসারণে সমর্থ হয়। 
সোমযজ্ঞে আঅভিষবের দিন আনীত “একধন।' নামক জলের সঙ্গে যখন 
প্বাঁদনে আনীত “বস্তীবরী' সংজ্ঞক জল ' মেশানো হয় তখন এই সু 
পাঠ হয় । 

এই সমস্ত আখ্যান ছাড়াও সোমযজ্ঞের বিশেষভাবে মাহাত্ম্য ও প্রাশস্তয 
বর্ণন। প্রসঙ্গে কিছু কিছু আখ্যানভাগ ব্রাহ্মণে দেখা যায় । যেমন- সোমযজ্ঞের 
অঙ্গ অনুষ্ঠান উপসৎ হীস্ট-যা তিনাঁদনব্যাপী। এই অনুষ্ঠানীট দেবগণ কর্তৃক 
অসুরগণের পাঁথবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক এই তিনটি লোকে নিমিত তিনাট 
দুর্ভেদ্য দুর্গকে নষ্ট করার 'জন্যই ।৩৩ সোমযজ্ঞের অঙ্গধৃত যে প্রবর্গ! 
অনুষ্ঠান তা যজ্ঞসম্পূর্ণতারই আপাদক, এইরকম তাৎপর্য আলোচিত আছে। 
'অগ্মীষোম' প্রণয়ন অনুষ্ঠানেও বলা আছে-সদোমণ্প থেকে হবির্ধান 
মণ্ডপে সোমকে '[নয়ে যাবার সময় অসুরেরা রাজা সোমকে বধ করতে 
চেয়েছিল-আগ্নি সঙ্গে থাকায় এই আগ্ম মায়া অবলম্বনপূবক অসুরগণের 
অলক্ষ্যে সোমকে নিয়ে যান, সেজন্য সোমপ্রণয়নে আগ্রর প্রয়োজন ।৩৪ 
সোমযজ্ঞের সদোমণ্পস্থ অগ্নগুলকে আগ্মীপ্রকুণ্ড থেকে প্রজ্বালত করার 
বিষয়েও আখ্যান আছে যে দেবাসুর সংগ্রামে দেবতাগণ পরাজত হয়ে 
সদোমওপে আশ্রয় 'নলে সেখানেও যখন অসুরগণ দ্বারা 1িবতাঁড়ত হন 
এবং অসুরগণ সেই সদোমগ্ডপাস্থিত আগ্রসমূহ নিবাঁপিত করলে আগ্বীপ্রকুণে 
আশ্রত দেবগণ আগ্নীপ্রের অগ্নি থেকেই সদোমণ্ডপের আগ্ন পুনরায় প্রজ্ালত 
করেন। সোমযজ্ঞে এই রাীঁতই তাই অনুসৃত হ'ত।৩৫ দেবতাদের 
যজ্ঞান্বেষণ এবং যজ্ঞলাভের বিষয়েও সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান-পরম্পরার উৎকর্ষ 
এবং ক্রমান্বয়ে সোমযজ্ধকের অনুষ্ঠানেই দেবগণের যজ্ঞপ্রাপ্তি ঘটে, একথার 
উল্লেখ আছে 1৩৬ সোমযজ্ঞের “তানুনপূত্রঁ নামক অনুষ্ঠান বিষয়েও বলা 
হয়েছে--অসুরগণ পরাজিত হলে দেবতাগণ পুনরায় অসুরগণের প্রাবল্যের ভয়ে 
ভীত হয়ে স্বকীয় তনু ব৷ পুন্রগণকে বরুণগৃহে রেখে শপথগ্রহণ পূৰক এঁক্যবন্ধনে 
আবদ্ধ হ'ন এবং সেই আশংকামুন্ত হন । যজ্ঞে 'তানুনপূত্র' খাত্বকগণ ও যজমানের 


৩৩ এ, ব্রা, ১৪ 

৩৪ এ, ব্রা. ১1৫1৪ 
৩৪ এ, ব্রী, ১।১০ 
৩৬ এ, ব্রা, ৩।১৫ 
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এঁক্যের শপথ ।৩৭ কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পকিত ব৷ যজ্ঞমাহাত্ম্য ও প্রাশস্ত বিষয়ে 
তাৎপর্য অন্বেষণ করে ষে সমস্ত আখ্যাঁয়ক৷ সেগ্ল শুধু সোমের স্বর্পাবিচার বা 
সোমকে লক্ষ্য করেই আখ্যান নয়, কিন্তু সোমযজ্ঞের মাধ্যমে এগুলি উল্লাখিত 
আছে, তাই তাদের বিস্তৃত বিচার করলাম না । 

এছাড়া ব্রাহ্মণগুলর উীন্ত পর্যালোচন৷ করলে বোঝ! যায় যে সোম সবব্যাপক 
এবং সবাঁকছুই সোমের রূপ । জেযাতি, শ্রী, বৃত্র, পিতৃলোক, সংবৎসর, 
প্রজাপাত, বিষু বায়ু, রানি, পর্ণ, পশু, দাঁধ, ক্ষত, যশ, অন্ন, হবি, প্রাণ, রেতঃ, 
শতু এই সমস্তই সোমস্বরুপ ।৩৮ 

ব্রাহ্মণের আখ্যানগুলি এবং উন্তিগুলি বিচার করলে দেখা যায় যে বোঁদক 
সমাজে সোম সকলেরই আদরণীয় /ছিল এবং এই সোম লাভ করার জনা 
রীতিমত প্রাতিদ্বান্দ্তাও ছিল, যা প্রমাণ করে সোম এক দুর্লভ সম্পদ এবং 
সকলের পরম আকাঙ্খার ধন । সোমপানজন্য আনন্দলাভই এর মুখ্য কারণ। 
আনন্দের প্রাতি সহজ আকর্ষণ মানুষের আছে, তাই দেখি চতুবর্ণ নিবিশেষে 


৩৭ এ, ব্রা. ১1৪ 
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সংবংসরো। বৈ সোমঃ পতৃমান্_তৈ. ব্রা. ১/৬1৮।২ 
সোমে। 'হ প্রজাপাতিঃ-_শ. ব্রা. ৫&1১।৫।২৬ 
[বধুঃ সোমঃ--শ. ব্রা, ৩1৩1৪।২১ 
সোমো রান্রিঃ_-শ. রা. ৩18181১৫ 
সোমে। বৈ পর্ণ শ. বা. ৬1৫1১।১ 
পশুবৈ সোমঃ-_শ. ব্রা, 61১1৩1৭ 
সোমে। বৈ দাধ_ কৌ. ব্রা. ৮।৯ 
ক্ষত্রং সোমঃ__এ. ব্রা. ২৩৮ 
যশে। বৈ সোমঃ--তৈ. ব্রা. ২।২।৮।৮ 
অন্নং সোম শ. ব্রা ৩৯১৬ 
হবিবৈ দেবানাং সোমঃ-_শ. ব্রা, ১২1৮।২।১২ 
রেতঃ সোমঃ__তৈ. ব্রা. ২৭181১ 
শতুঃ সোমঃ-_তা, বা. ৬।৬।৯ 
সোমঃ সব দেবতাঃ- শ. ব্রা. ১/৬।৩।২১ 





--০সপ্প্পিস্প্পিস্পাপস্প পাপা শাশীশীশীক্ী শশী শালী শীট 


_এ, রা. ২৩ 
সবং হি সোমঃ শ. ব্রা, ৩৩1৪৭ 
দ্রষ্টব্য দৈবতসংহতা।, ৩য় 


সধাহতোত্তর পর্যায়ে সোম ১২৭ 





এই সোমপানের আগ্রহ এসেছিল । ক্ষন্িয় প্রভৃতির সোমপানেচ্ছা তারই 
রূপক । অবশ্য সোমযজ্ঞে ক্ষত্িয়ের অবদানও স্বীকার করা যেতে পারে, কারণ 
ব্রাহ্মণের যুগে সেখানে সোমযজ্ঞ অত্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এবং দীর্ঘাদনসাধ্য 
হয়েছে, সেখানে এই অনুষ্ঠান রাজানুকুল্য ছাড়া হয়তে৷ সম্ভব ছিল না? 
'গবাময়ন' নামক সংবৎসরসাধ্য সম্লানুষ্ঠানের “মহাব্রত' নামক দিবসে ক্ষত্রিয়গণের 
উপাচ্ছতি এ বিষয়ে উল্লেখ্য ।৩৯ কিন্তু সোমপানে আঁধকার লাভের জন্য যে 
সকলে প্রযত্ববান ছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায় । 


আখ্যানগুলির মধ্যে সোমকে যেমন দেবতারূপে পাই তেমনি দ্রবারূপেও । 
সোমপানকে কেন্দ্র করে যেখানে আখ্যান সেখানে দ্রব্যর্প সোমেরই কথা । 
আবার যখন এই সোমের স্বর্পাঁবচারণার কথা যেমন চন্দ্ররূপে বা বাজারূপে 
তখন দেবতারূপে সোমের কথাই ধ্বনিত হয়। সোমাহরণ বিষয়েও লক্ষ্য 
করা যায় যে সকলেই সোমাহরণ করতে পারে না, যাদের মধ্যে উধ্বয়িনের 
বাসনা আছে সেই ছন্দেরাই অথবা শ্যেন এই সোমাহরণ করতে পারে । 'বাক্‌' 
এর যে সোমাহরণ প্রসঙ্গ আছে সেখানেও বাকৃকে সুপর্ণাবূপে কপ্পন৷ করা 
হয়েছে । সোমপানে অধিকার অর্জন করতে গেলে তপস্যার প্রয়োজন হয়, 
খভুগণের সোমযজ্ঞের তৃতীয়সবনে অধিকারপ্রাপ্তি এবং দাসীপুন্র খাঁষ কবষের 
খাত্বকর্পে প্রাতষ্ঠার কথায় তারই প্রমাণ মেলে। এই সোম যেহেতু অত্যন্ত 
প্রিয়বস্তু সেইজন্য অসুরজনের নিকট থেকে এই সোমকে রক্ষা করার জন্য 
দেবতারা এবং খাঁষধগণ তৎপর ছিলেন । এছাড়া সোমের যে উীন্তগুল সোমের 
সর্বময়তার কথ। প্রকাশ করে সেখানে সোমকে শুধু আঁধভূত বা অধিদৈবরূপে 
ভাবলেও সোমার্থ সম্পূর্ণ হয় না । এছাড়া ব্রাহ্মণের আলোচনায় জানা যায়_ 
সোমপানকে কেন্দ্র করে জটিলত। এসেছিল । সোমকে সবসময় পাওয়া যেত 
না, আহরণ করতে হ'ত । ক্লীত এবং অক্লীত অবন্থাতেও সোমের অপহরণের 
নমিত্ত প্রায়াশ্চিন্তের উল্লেখ পাওয়া যায় ।৪০ ব্রাহ্মণের যুগেই সোমের দুর্লভতা 
এবং প্রাতীনাঁধস্থানীয় লতার ব্যবহার দেখা যায় ।৪১ 


ন্তু সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণের বুগে বিস্তৃত হয়েছিল একথা সত্য । 
বাইরের দিক থেকে সোমদ্রবোর লুপ্তি ঘটলেও সোমের আন্তর ভাবনা লুপ্ত 
হয় নি। 





৩৯ তাগ্য. ব্রা. ৫1৬২১ 
৪০ তাগ্ডা. ব্রা. ১৫।১ 
৪১ তুঃ শ. বরা, 8161১০।১ 


১২৮ বৈদিক ভাবনায় সোমা 


আরণ্যক এবং উপানিষদের মধ্যে ঠিক এই ভাবনাটিই পাঁরপোধিত হয়েছে । 
সামীগ্রকভাবে বলা যায় আরণ্যক ও উপনিষদের প্রাতপাদ্য বা লক্ষাই হ'ল 
দেবতার আস্তরন রূপ, সেজন্য অনুষ্ঠানের মধ্যে সৃক্ষম ভাবনার কথাও এখানে 
লক্ষণীয় । সোমষজ্ঞকেই এখানেও শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য করা হয়েছে দেখতে পাই__ 
যজ্ঞের পণ্বিধত্বের কথায় বল! হয়েছে “স এষ যজ্ঞানাং সম্পন্মতমো যৎ সোম 
এতস্মিন হ্যেতাঃ পণ্চবিধা অধিগম্যন্তে। যৎ প্রাক সবনেভাঃ সৈকাবিধা, 
্লীণ সবনানি-_ যদৃধ্বং সা পণ্চমী 1৮৪২ 


তোত্তরীয় আরণ্যকে যজ্ঞকে সবাত্মকরুপে ভাবনার কথা আছে ও সেই 
প্রসঙ্গে সোমযজ্ঞ বিষয়ে অধ্যাত্মভাবনার কথাও স্পষ্ট ।--“যজ্ঞস্যাতআ যজমানঃ 
শ্রদ্ধা পরী শরীর মিধামুরো বোঁদর্লোমান বহির্বেদঃ শিখা হৃদয়ং যৃপঃ কাম আজ্যং 
মন্যুঃ পশুস্তপোহগ্রির্দমঃ শময়িতা দক্ষিণ বাগ্‌হোত। প্রাণ উদ্‌গাতা চক্ষুরধবর্যু- 
মনে! বুহ্ষা। শ্রোন্রমগ্রীদ্‌- যাবদৃধ্িয়তে সা দীক্ষা যদশ্নাতি তদ্ধবির্ষৎ 'পিবাত তদস্য 
সোমপানং যদ্রমতে তদুপসদো যৎ সণচরত্যুপাঁবশতুযত্তিষ্ঠতে চ স প্রব্যো যন্মুখং 
তদাহবনীয়ো৷ যা ব্যাহাতরাহুতর্যদস্য বিজ্ঞানং তজ্জুহোতি যৎ সায়ং প্রাতবাত্ত 
তৎ সাঁমধং ষৎ প্রাতর্সাধ্যান্দনং সায়ং চ তানি সবনানি যে অহোরান্রে তে 
দর্শপূর্ণমাসৌ যেহ্রধমাসাশ্চ মাসাশ্চ তে চাতুর্মাস্যানি য খতবস্তে পশুবন্ধা যে 
সংবৎসরাশ্চ পাঁরবৎসরাশ্চ তেহহর্গণাঃ সববেদসং বা এতৎ সন্্ং যন্মরণং 
তদবভূথ:-_.** 1৪৩ 


এছাড়৷ বৃহদারণ্যকে প্রবর্গ্য অনুষ্ঠানের তাৎপর্য যেভাবে বল৷ হয়েছে তাতে 
এটকে শুধু একট বাহরঙ্গ অনুষ্ঠন মনে কর! যায় না। খকৃসংহতায় সোমকে 
'মধু, এই শব্দে ব্যবহৃত হতে দেখোছ, সোম ও সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কের কথাও 
আলোচিত হয়েছে । এছাড়া সোমই যে ইন্দ্রের শান্ত বা বজ্্রশান্তর প্রচোদক 
সে বিষয়েও প্রমাণ আছে-এই বিষয়গুলির পাঁরপ্রোক্ষিতেই প্রবগ্্য অনুষ্ঠানের 
ব্যখ্যা আছে এবং প্রবর্গা অনুষ্ঠানের আখ্যায়কা অনুধাবন করলে তাই 
বোঝা যায়। 


প্রবর্গ্য অনুষ্ঠান যজ্ঞের পর্ণ তারই জন্য, প্রবর্গয বিদ্যাই মধুঁবিদ্যা, প্রবর্গ; 
৪২ এর আ. ২৩৩ 

ব্রাহ্মণোদ্ধারকোষঃ-_-পৃঃ ৬৬৩ 
৪৩ €ত. আ. ১০।৬৪।১ 

ব্রাহ্মণোদ্ধারকোষঃ--পৃঃ ৬৫৯ 


সংহিতোত্তর পর্যায়ে সোম ১২৯ 
ব.বি./বৈদিক ভাবন।/৩৫-৯ 


উপাসন৷ সূর্যোপাসনাই ।ক আখ্যান আছে এইর্প-_ আঁদত্য স্বয়ং ইন্দ্রকে 
প্রবর্গের উপদেশখ দিয়েছিলেন, এই আঁদতাই সম্ভবত পরে দধ্যঙ্খাঁষরূপে 
পাঁরচিত হয়োছলেন । দধ্যগ্‌খাঁষ, যান আবার অথবার পুত্র, তান এবং ইন্দ্র এই 
দুজনই এই প্রবর্গাঁবদ্যা জানতেন। এই প্রবর্গ/বদ্যা জানলে ইন্দ্রের মত শাস্তমান 
হওয়৷ যায়, ইন্দ্র এই ভেবে দধ্যঙখাঁষকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এই বিদ্য। 
অন্যজনকে উপদেশ না করতে এবং ভয় দেখিয়েছিলেন, যাঁদ উপদেশ করেন 
তাহলে তার শিরশ্ছেদ করবেন । এই দধ্যও্খধষির একবার অসুস্থতায় দেববৈদ্য 
আশ্বদ্ধয় চিকিৎসা করেছিলেন, তুষ্ট দধ্যঙ- তাদের বর দিতে চেয়েছিলেন, 
কিন্তু তখনই বর না নিয়ে আশ্বদ্ধয় প্রয়োজনবশে শ্রেষ্ঠ কোনে৷ বিষয় দধ্যঙ-এর 
নিকট বররূপে গ্রহণ করবেন এবং সেই সময় যেন দধ্যঙ্‌ ত৷ দিতে স্বীকৃত হ'ন, 
এই অঙ্গীকার করিয়ে নেন। এটিকে আখ্যানের প্বভুম বলে গ্রহণ করা যেতে 
পারে-আখ্যানের অন্য অংশ হচ্ছে, এই দেবতার কুরুক্ষেত্ে সষ্রানুষ্ঠান আরম্ভ 
করলেন__যজ্ঞ করতে করতে দেখা গেল ঘযজ্ঞজন্য যশ ও প্রতিষ্ঠা বিষুই অর্জন 
করতে লাগলেন, ফলে যজ্ঞে বিুর প্রাতিষ্ঠ। ব৷ প্রাধান্য আসতে লাগলো, এই 
কথা অনুমান কর! যায় । মধুবিদ্যারূপ প্রবগ্গ্যের কথায় আমরা খকৃসংহতার উত্তি 
স্মরণ করতে পারি যেখানে বল৷ হয়েছে বিষ্ুর যা পরমপদ্দ তাই মধুর উৎস। 
দেবগণ বিষ্ণুর প্রাধান্য দেখে হিংসা করতে লাগলেন, পরিণামে বিষ্ণুবিদ্বেষী 
হয়ে তার। বিষ্ণুর নাশের কথা চিন্তা করতে লাগলেন, এই রকম অবস্থায় বিষণ ও 
দেবগণের মধ্যে যজ্তজন্য প্রাতিষ্ঠাকে অবলম্বন করে যে বিবাদ হ'ল তার পাঁরণামে 
বিষণ কর্তৃক আক্রান্ত ও উপদুত হয়ে দেবগণ পলায়ন করলেন। যাই হোক, 
একাঁদন বিষুণ স্বকীয় ধনুবাণ 1নয়ে ধনুকে চিবুক রেখে দেবতাদের ভীতির কথা 
চিন্ত। করাছলেন, সেই সুযোগে দেবতার। বিষুুবধের পাঁরকস্পনা করলেন । তার! 
ভাবলেন এই সময় ধনুকের ছিলা কেটে দলেই বিষু্র বনাশ অবশ্যন্তাবী । তার৷ 
'বশ্রী' বা 'উদীপিকা” (উইপোকা ) যারা, তাদের ডাকলেন ও এই 'জ্যা” কাটতে 
বলেন । সেই বম্রীগণ, যেখানেই তারা থাক না কেন যেন জল পায়-_ এইভাবে 
সবন্র জল লাভ করার বর পেয়ে বিষ্তুর ধনুকের জ্যা কেটে দেওয়ায় হঠাৎ বিষ্ণুর 
শির উৎপাঁতিত হ'ল-বিষুজ হলেন ছিনম্নশির । কিন্তু যখন বিষুর শির এইভাবে 
পড়ল তখন সবাই দেখলেন এ একজন মহাবীরেরই পতন হ'ল । সেই 'ছন্নশির 
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€খ) শ. ব্রা, ১৪।১।১।১৯ (সায়ণ দ্ুষ্টব্য ) 
দুষ্টব্য যজ্ঞতত্ৃপ্রকাশ, পৃঃ ৬৩ 


৬৩০ বোদক ভাবনায় সোম 


আঁদত্যম্বরূপ, তার আবর্তনই প্রবর্য ৷ দেবগণ পুনরায় সনতানুষ্ঠান আরম্ভ করলেন, 
কন্তু বিষুর যেহেতু যজ্জরূপেই প্রাতিষ্া হয়ে গিয়েছিল, সেইজন্য এই যজ্ঞানুষ্ঠান 
জন্য অর্থাং 'ছন্নাীশর ব৷ ভগ্মাবয়ব যজ্ঞানুষ্ঠান করে দেবতারা কোনো ফলনা 
পাওয়ায় শ্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন তারা সেই যজ্ঞের শিরঃসন্ধানের বা পূর্ণত।- 
সম্পাদনের কথা ভেবে দেববৈদ্য অশ্বিদ্ধয়কে আহবান করলেন । এই অবসরে 
আশ্বদয়, প্রবর্গ্যক এবং যজ্রশর কিভাবে সম্পাদন করতে হয় সেই ববিদ্যাট 
দধযঙ্‌ জানেন এই ভেবে তার কাছে প্রপ্রাতশ্রুত মত বর চাইলেন । দধ্যগুখষি 
তাদেরকে ইন্দ্রকাঁথত সাবধানবাণী শোনালেন, তখন তারা বলেন--বিদ্যোপদেশ- 
কালীন তার দধ্যঙ্‌-এর মনুষ্যশির ছেদন করে অশ্বাশির সংযোজন ব৷ সন্ধান 
করবেন এবং ইন্দ্র সেই শিরশ্ছেদন করলে পর পুনব্রায় যথারীতি তার! দধ]৩-- 
খাষর মনুষ্যাশর স্থাপন করবেন, এইভাবে প্রবর্গাবদ্যার উপদেশ নিয়ে আশ্বদবয় 
যজ্জকে পূর্ণ করলেন এবং সেই সোমযজ্জে এরই 'বাঁনময়ে হাঁবর্ভাগ লাভ করলেন, 
যজ্ঞ সম্পূর্ণ হ'ল। খকৃসংহিতায় মধুচেতনার সঙ্গে আশ্বিদ্বয়ের যোগের কথ। 
আগে আলোচিত হয়েছে, শিরঃসংযোজন প্রকারান্তরে অমৃত লাভেরই বা অমরত্ব 
লাভেরই উপায় । উপাঁনষদেও মধুবিদ্যার আলোচনায় সূর্যের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, 
একথা আমরা আলোচনা করবো । সোমযজ্ঞের এই অঙ্গ অনুষ্ঠান পরোক্ষভাবে 
দেবগণের এঁক্যের জ্ঞাপক 18৪ আরও একটি লক্ষণীয় এই যে এই দধ্যগ্‌ খাঁষর 
অস্থি নিয়েই যে বস্ত্র নার্মত হয়, য৷ ইন্দ্রের শান্ত, তাই বৃন্ূবধের জন্য ইন্দ্র 
ব্যবহার করোছলেন খে. ১।৮৪।১৩)। 


উপনিষদের মধ্যে দেখ সোম এখানে ধ্যানগম্য বিষয়, অর্থাৎ উপনিষদে 
পাই সোমের আন্তর ভাবনা । 

ছান্দোগ্য উপানষদে পুরুষ যজ্ঞবাধর' আলোচনায় যজ্ঞকে জীবনের সঙ্গে 
তুলনা কর হয়েছে । দীক্ষা উপসৎ, স্তোত্রশস্ত্, দাক্ষণা, অবভূথ_ এই নিয়ে 
সোমযাগের যে অনুষ্ঠান ত৷ জীবনযান্রারই রূপক । বলা হয়েছে “স যদশিশিষাঁত 
যৎ 'িপাসাত যন্ন রমতে তা অস্য দীক্ষাঃ, অথ যদশ্নাতি যৎ 'পিবাঁত যদ্রমতে 
তদুপসদেবোত । অথ যদ্‌ হসাঁত, যজ জক্ষাত, যন্‌ মৈথুনং চরাঁত স্তৃতশস্ত্রেরেব 
তদেতি। অথ যত্তপে৷ দানমার্জবমাহংসা সত্যবচনামাতি তা অস্য দক্ষিণাঃ । 
তস্মাদাহুঃ সোষ্যত/সোষ্টোত পুনরুৎপাদ্দনমেবাস্য, তন্মরণমেবাবভৃথঃ 1৮৪৫ অর্থাৎ 
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৪৫ ছা, উ. ৩।১৭।১-৫ 
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-_-“জীবনের কৃচ্ছুতাই দীক্ষা, স্বাচ্ছন্দাই উপসৎ, আনন্দ আর ভালবাসাই স্তোতশঙ্্, 
সন্তানের জন্মই নিজের নবজন্ম, আর মরণই অবভৃথ-_সার৷ জীবন ধরে যে তপ, 
দান আর্জব আহংসা ও সত্যের আচরণ তাই দাঁক্ষণা ।৮৪৬ যজ্ঞ সম্বন্ধে রহস্য- 
ভাবনার হীঙ্গত আরও পাই বৃহদারণ্যকোপানিষদে যাজ্ঞবন্ধ্ের কথায়-_যেখানে 
বল৷ হয়েছে__যজ্ঞভাবনা অধিভূতর্পেই নয়, অধদৈব এবং অধ্যাত্বরূপে করলে 
যজমানের মুস্তি হয়-_যজমান হোতা, অধবর্যু এবং উদৃগাতা৷ বলতে যেমন ভাববেন 
আগ্, আঁদত্য এবং বায়ুকে, তেমান নিজের বাক্‌, চক্ষু ও প্রাণকেও 18৭ 

সুতরাং যজ্ঞসম্বন্ধে এই উপনিষদের ধারণা কি, তার একটা আভাস পাওয়া 
গেল । প্রকারান্তরে বলতে পারি, সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠানাট এই জীবনযজ্ঞের 
বোধকর্পে এখানে আলোচিত । 

সোমযজ্ঞে সামগান হয়, এই সামোপাসনার কথা পাই ছান্দোগ্যো- 
পাঁনষদে 1৪৮ সাম হচ্ছে সুর, এই সুরের পাঁচাট বা সাতাঁট ভাগ ( ভন্তি )_ 
উদৃগাঁথই তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ । এখানে সামোপাসনার লক্ষ্য বল৷ আছে এই যে 
যজমান এই সামের ছ্বারা পথবী, অস্তারিক্ষ এবং দুযুলোক জয় করেন এবং 
নিজেকে সবময় ভাবেন । সোমসাধনার ফলশ্ুতির কথা এখানে পরোক্ষভাবে 
ধ্বানত বলা যায়, সোম যেহেতু সবময় সেজন্য এই সোমকে সবময়রুপে জানার 
জনাই সাধনা করতে হবে-এই কথারই এখানে ইঙ্গিত পাওয়া যায় । 

এরই পারপ্রেক্ষিতে আমরা 'পঞ্াগ্রীবিদ্যার' কথ! উল্লেখ করতে পারি ।৪৯ 
সেই পণ্টাপগ্সিবিদ্যা বষয়ে বল৷ হয়েছে-সমগ্র বিশ্বে যেন পরম্পরাক্রমে পীচাঁট 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলছে-যজ্ঞকণা হচ্ছেন দেবতা, হব্য এবং আগ্ন হচ্ছে পাঁচাঁট 
করে। হব্য যথাক্রমে শ্রদ্ধা, সোম, বৃঞষ্ধি, অন্ন এবং রেতঃ, আর অগ্নিও 
যথাক্রমে দ্যুলোক, পর্জন্য, পাঁথবী, পুরুষ এবং স্ত্রী। ব্যান্তচেতন৷ কিভাবে 
বশ্বচেতনায় জাঁড়য়ে আছে এখানে তারই পারচয় পাওয়। যায় । বিশ্বসৃষ্টি- 
চক্রে এগুলির একটি পরম্পরা স্বীকার্য । সোমেরও বিশ্বব্যাপকতার কথা এখানে 
রয়েছে০, শ্রদ্ধা ও সোমের কথা খকৃসংহতায়ও ডীল্লখিত আছে । যাই 
হোক, এখানে বলতে পার! যায়-উৎসর্গের বিষয় সবক্ষেত্রে সোমই, ত৷ খে 





পপ 


৪৬ বেদমীমাংসা ১ম, আনবাণ, পৃঃ ১৩৩ 
৪৭ বৃ. উ. ৩।৯, দ্ুঃ বেদমীমাংসা ১ম, পৃঃ ১৯৯ 
৪৮ ছা. উ, ২১ 
৪৯ ছা. উ. ৫18 
«০ সোমাং পর্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যামূ-_মুণ্ক-উ. ২।১।৫ 
অতশ্চ স্বা ওষধয়ে। রসশ্চ যেনৈষ ভূতৌন্তষ্ঠতে হান্তরাত্মা- মুণ্ক-উ-২।১।৯ 


১৩২ বোঁদক ভাবনায় সোম 


কোনোরূপেই হোকু না কেন এবং সোমোৎসর্গের মধ্যেই জগৎ বিধৃত রয়েছে 
বল৷ যায়। অর্থাৎ যা কিছু উৎসগাঁকৃত হচ্ছে তাই সোম এবং যেখানে 
উৎসর্গ হচ্ছে তাই আগ্র- বিশ্বের এই দুটি প্রধান তর্ত--সুতরাং সোমসাধন৷ 
বশ্ববোধেরই সাধনা । 

খকৃসংহতায় আমরা দেখেছি সোম্যচেতনাকে মধু চেতনায় নিয়ে যাওয়াই 
লক্ষ্য । উর্পনিষদে মধুঁবদ্যার আলোচন। সোমের তত্বার্থেরই জ্ঞপক । এই 
মধুবিদ্যার কথা আলোচিত আছে যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে, তেমানি বৃহদারণ্যক 
উপনিষদেও।৫১ ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে সূর্যই দেবমধু, বৃহদারণ্যক 
উপনিষদে বলা হয়েছে মধুবিদ্যা বা অমৃতচেতন। সর্বময় ।৫২ 

'গায়ত্রী' ছন্দের সোমাহরণের কথা আগে আলোচিত হয়েছে । উপাঁনষদে 
গায়প্রী উপাসনার কথা আছে । এই গ্রায়নত্রী সবময়ী ।৫৩ বৃহদারণ্যকে চতুর্দশ 
ব্রা্মণে গায়ন্লীবদ্যার কথা আছে। অধ্যাত্বদৃষ্টতে এই গায়ন্রীকে প্রাণরাপণী বল৷ 
হয়।৫৪ সুতরাং সোমসাধনা প্রকারান্তরে আত্মসাধনারই কথা বোঝায় । কারণ, 
এই গ্াায়ন্রী সোমহরণ করেন, তিনিই আণ্নর ছন্দ, এই অগ্নিই হৃত সোম 
পৌছে দেন দেবতাদের কাছে । গায়ত্রী ন্রিপদা হলেও কোথাও কোথাও তার 
চতুর্থপাদের কথা বলা হয়েছে-বৃহদারণ্যকে গায়ন্লীর চতুর্থপাদকে বল৷ হয়েছে 
আঁদত্য । খকৃসংহিতার দৃষ্টিতে জান আঁদতাই হচ্ছেন মধুর উৎস । 


সোমচেতনা, রসচেতনা বা আনন্দচেতনা । উপনিষদের লক্ষ্যও এই 
আনন্দ । আনন্দকে উপনিষদে সর্ময়রূপে ভাঝ৷ হয়েছে । বল! হয়েছে, আনন্দই 
বন্ষস্বরূপ ৫৫ সোম যে আনন্দলোকেই থাকেন এর উল্লেখ খকৃসংহতাতেই 
মেলে ।৫৩ 


৫১ বৃ. উ. ২৫ 
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৫৩ গ্রায়ন্রী বা ইদং সর্বং ভূতং যাঁদদং 'কিণ, বাণ্ৈ গায়নত্রী, বাগ্‌বা ইদং সবং ভূতং, 
গায়াত ন্রায়তে চ-_ছা. উ. ৩।১২।১ 

«৪ তুঃ প্রাণে। ব্ক্ষোতি ব্জানাৎং_ তৈ. উ. ৩৩ 

€৫ আনন্দং ব্রন্দোতি ব্যজানাংৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খান্বমানি ভূতানি জায়ন্তে। 
আনন্দেন জাতানি জীবান্ত। আনন্দং প্রযাম্ত আঁভসংাবশস্তীতি চ। তৈ. উ. ৩৬ 

«৬ যন্ত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ-_খধা. ১১১৩ 


সংহতোত্তর পর্যায়ে সোম ১৩৩ 


উপানিষদের সাধারণ প্রাতপাদ্য হচ্ছে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্গাবজ্ঞান এবং তার 
দ্বারা অমৃতত্বলাভ, (যা সোমসাধনারও লক্ষ্য )। বিশ্বভাবনায় ভাবত হয়েই 
সাধক লক্ষ্যে উপনীত হ'ন। উপানষদে . তাই সবকিছুই ্ষসবরূপ বলা 
হয়েছে ।৫৭ আত্মাও রন্ষস্বরূপ । ৫৮ সোমের কথায় আমরা পূবে আলোচন। 
করোছি- সোম অধিভূত, আধিদৈব এবং অধ্যাত্মরূপে একটি বিশ্বসত্তা, সেজন্য 
সাধকের কাছে এই সোম যেমন সাধন তেমান সাধ্যও । সোম তাই দেবতা 
এবং দেবহব্য দুইই-এই মনোভাবে সাধন৷ করলেই দৈববোধের পূর্ণতা আসে । 
ব্রাহ্মণে যজ্ঞবাধর আলোচনাতেও জ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্যব্যাখ্য। তারই হীঙ্গত 
দেয়, এবং উপনিষদের, অধ্যাত্মভাবের উপাসনায়. মধুবিদ্যার কথায় ও আনন্দের 
ব৷ প্রাণের কথায় তাইই স্পষ্ট হয়। 

তাই সংহিতার মধ্যে যে সোমের পরিচয় পাই, যা আনন্দরূপ বা অমৃতরূপ, 
সংহতোত্তর যুগেও সেই অধৃতচেতনা বা আনন্দচেতনারই কথা, যা থেকে 
বলা যেতে পারে সংাহতোন্তর সোম ও সংহতার সোম ভিন্ন নয়, অর্থাৎ 
সংহতার সোমসাধনার পাঁরপ্রক হিসাবেই সংঁহতোত্তর যুগে সোমের আলোচনা 
বিধৃত আছে, এই কথা বলা যেতে পারে । 


৫৭ সর্ববং খান্বদং ব্রহ্ধ__ছা, উ. ৩।১৪।১ 
*৮ অয়মাত্ম। ব্রহ্গ-_-বৃ. উ. ২৫।১৯ 


১৩৪ বোঁদক ভাবনায় সোম 


উস্পস্হহ্হান 


সোম সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ হ'ল। খধেদ সংহত। থেকে 
আরমন্ত করে সংহিতোত্তর ব্রাহ্মণ উপনিষদাঁদ পর্যন্ত সমগ্র বোদক সাহত্যে 
সোম কি রকম বিশিষ্ট ও প্রয়োজনীয় স্থান আঁধকার করে আছেন দেবতারূপে 
এবং দেবহব্যরূপে, আশ। কার আমাদের আলোচনায় তা সুপরিস্ফুট হয়েছে । 
এইজন্যই আরও বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর ন৷ হয়ে এখানেই ছেদ টানছি। 

এ বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ নেই যে সোম সম্বন্ধে বু বিস্তৃত ও ব্যাপক 
আলোচনার অবকাশ আছে। এক হিসাবে, সোম সম্বন্ধে গবেষণা জীবনের 
মৌল রহস্যের সম্বন্ধেই গবেষণা । মানুষ যোঁদন জগতে এসেছে সোঁদনই সে 
অনুভব করেছে যে সে একান্ত অসহায়, মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত, জর! ব্যাধি প্রভাতি 
নান! দুঃখসমাকীর্ণ তার জীবন । তাই তার চিরদিনের অন্বেষণের বস্তু, একাস্ত 
কামনার পরম বাঞ্চত লক্ষ্য হ'ল অমৃত ও আনন্দ। বোঁদক খাঁষর কাছে 
মানুষের এই চির আকাঙ্খার ধনাঁট বৃপলাভ করেছে সোমের মধ্যে । 
উপানিষদাদিতেও পরবতাঁ নান! দার্শানক ভাবনায় এই অমৃত ও আনন্দ আত্মা- 
রূপে কম্পিত হয়েছেন এবং বাহির থেকে দৃষ্টিকে গুটিয়ে এনে 'আবৃত্তচচ্ষু' 
হয়ে অন্তরাবৃত্ত চেতনায় তাকে অন্বেষণের প্রয়াস সেখানে দেখতে পাই ।৯ 
কিন্তু সংহিতায় দোঁখ বোঁদক খষি 'আততচক্ষ' হয়েই এই অমৃতকে খৃ'জছেন 
বাইরে ভূতের মধ্যে, অন্তরে নিজের চেতনার মধ্যে এবং উপরে ব৷ উধ্বে 
দেবতার মধ্যেও । আমরা তাই প্রধানত অধিষজ্ঞরূপে, অধ্যাত্মরূপে ও 
আঁধদৈবরূপে সোম সম্বন্ধে ত্রিমুখী আলোচনাই করোছ । 

ধাঁষ জানতেন যে এই মর্তাদেহ ব৷ তনুটি ক্ষণভঙ্গুর, বিনাশশীল, মৃত্যু দ্বারা 
সমাচ্ছল্ন । তার কাছে এট সুস্পষ্ট যে “শস্যামব মত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে 
পুনঃ ।৮৩ দুদিনের ফসলের মতই অস্থায়ী মানুষের জীবন ৷ কিন্তু এই মাঁটর 
ক্ষেতে এই সোনার ফসল চাঁকতে এসে মাঁলয়ে গেলেও, দুদিনের জন্য 
শ্যামসমারোহে যে রুক্ষ ও ধূসর পৃথিবীকে প্লিগ্ধ ও প্রসন্ন করে তোলে, তাকে 

১ কাঁশ্চদ্‌ ধীরঃ প্রত্যগাআনমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্-_-কঠোপানিষৎ, ৪1১ 
২ তর্দীবফণোঃ পরমং পদং সদ। পশ্যান্ত সূরয়ঃ ৷ 'দিবীব চক্ষুরাততমূ । খা. ১২২২০ 
৩ কঠোপাঁনষৎ-১।১।৬ 


উপসংহার ৯৩৬ 


খাঁষ সরাসার মর্ত্য বা জড় বলে বাতিল করে দিতে পারেন নি। সেই 
ফলপাকান্ত একান্ত ক্ষণস্থায়ী ওষাঁধর মধ্যেই খু'জেছেন রসা্মক সোমকে,৪ ঘা 
আকাশ থেকে বৃষ্টিধারার সঙ্গে ঝরে পড়ছে অমৃতর্পে মাটির বুকে । দ্যুলোক 
তাই পিতারুপে কম্পিত হয়েছেন, পৃথিবী মাতারূপে ।৫ আকাশ থেকে যেটি 
নেমে আসে তার নির্মলতা৷ মাটির স্পর্শে কলুষিত হয়, তাই অমৃতকে আমরা 
আর বিশুদ্ধরূপে পাই না, তাকে তাই কালুষ্যমুন্ত, সাক্কর্ষমুস্ত করার জন্য অগ্নির 
পাবন শিখায় অর্পণ করতে হয়, তখন সে তার বিশুদ্ধ জ্যোির্ময়রূপ ফিরে পায় । 
বোঁদক খধষির যজ্ভাবনার অন্তরালে আমরা এই রহস্যই লুকিয়ে আছে বলে 
মনে কার, এবং বিশেষ করে সোমযাগে সোমের ক্রয় থেকে আরম্ত ক'রে 
নিম্পেষণ, 'নাম্পষ্ট রসকে ছাকান দিয়ে ছেকে 'বশুদ্ধীকরণ, কলসে স্থাপন 
ইত্যাদ নানা জটিল প্রাক্রয়ার মধ্য দিয়ে সোমকে 'পবমান” বা 'পৃত' করে 
তোলার মধ্যে এর সুস্পষ্ট হীক্গঈত আছে বলে আমাদের দৃঢ় ধারণা । 


দেবতাদের সঙ্গে সোমের সম্পর্ক আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা দোঁখয়োছ 
যে ইন্দ্রের সঙ্গেই সোমের মুখ্য সম্পর্ক; হইন্দ্রকে বোদক আর্ধগণের 
জাতীয় দেবতারূপে পাশ্চান্তয পাঁওতগ্রণও স্বীকৃতি দিয়েছেন । এই ইন্দ্রদেবত৷ 
পরম এশ্বর্যবান, সব আসুরীশান্তর পরাভব তার দ্বারাই সংঘাঁটত হয়ে 
থাকে। কিন্তু ঠার এই এশ্বর্য বা শন্তি নির্ভরশীল সোমের উপর । তাই তিনি 
'সোমপাতম' এবং “অস্য পীত্বা শতন্রতে। ঘনে। বৃত্রাণামভবঃ” ধো. ১1৪1৮) 
এই সোমপ!নের ফলেই তিনি বৃ্াদি অসুরের ঘাতক হতে পেরেছিলেন । 
পরব্তা বোৌদক সাহত্যে এই ইন্দ্র আত্মাই বাচক হয়ে প্রকাশ 
পেয়েছেন,৬ তাই ইন্দ্রের জনাই ইন্দুকে পরিমুত হ'তে ব'লে খাঁষর যে বারংবার 
আবেদনণ তা আস্ার জন্যই আনন্দ ও অমৃতকে ক্ষারত হওয়ার বিরামহীন 
আহ্বান । রামেন্দ্রসুন্দর ন্রিবেদী মহাশয় যথার্থই বলেছেন-_-“সোমদেবতা। 
মূলে যিনিই হউন, যাঁজ্ঞক ও ষজমান তাহাকে কোন চোখে কিরূপে দৌখতেন 
তাহাই বড় কথা । যাজ্জিকের নিকট এই সোম “এষে৷ দেব অমত্য£ ইহার স্তীত- 
গানে বেদসাহত্য পাঁরপূর্ণ এবং মুখর."...ধকৃসংাহত৷ ব্যাঁপিয়া ইহার প্রশংসা- 


৪ গ্ামাবশ্য চ ভূতা'ন ধারয়াম্হমোজস! । 
পুফণাম চৌষধাঁঃ সবাঃ সোমে ভূত্ব৷ রসাত্মকঃ ॥- শ্রীমদূভগবদৃগীতা, ১৫।১৩ 
৫ দ্যোঁষ্পতঃ পাঁথাঁব মাতরপ্নগগ্নে ভ্রাতর্বসবে৷ মূড়তা নঃ খ. 1৫১1৫ 
তুঃ. খা. ১/১৬৪1৩৩ 
৬ বৃ. উ._-২1৫1১৯ 
৭ খা. ৯১১২, ১১৩, ১১৪ 


১৩৬ বোদক ভাবনায় সোম 


বাক্য ছড়াইয়' আছে । ধাধষিগণ পরস্পর স্পর্থার সাহত ইহার গুণগান কারতেন £ 
বাক্যে তাহা কুলাইতেছে না ।”৮ 

যজ্ঞের পরিকষ্পনা এবং দেবতার ভাবনার মধ্যে 'দয়ে যেমন এই তত্তাট 
পাঁরস্ফুট হয়েছে, তেমনি জীবের আন্তর সম্তার বিশ্লেষণে বা অধ্যাত্মরূপের 
আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখোছ যে আকাশ বা দ্যুলোাক থেকে যে অমৃত ঝরে 
পড়ছে এবং ওষাঁধ ও বনস্পাঁতর মধ্যে বিধৃত হচ্ছে, তাই-ই আবার ব্লমশ. 
[বিবতিত হতে হতে জীবকোষে পরিণত হচ্ছে ।৯ যোষা ব৷ স্ত্রীরূপ শেষ 
আঁগ্নতে চরম আহুতর ফলে এই পুরুষ বা জীবরূপের আঁবর্ভাব । 
তাই তারা দেহের অসংখ্য নাড়ীবিজ্ঞানের সাহায্যে সেই সোমের বা অমৃতেরই 
সন্ধান করেন। পণ্টকোষের পাঁরিকষ্পনার মধ্যেও এটি প্রকট ।১০ মানুষ 
অন্নময় কোষের মধ্য দিয়েই জগতে পাঁরচিত ও সাক্য় কিন্তু সেই অন্নময় 
কোষকে বিধৃত করে আছে সকলের পশ্চাতে আনন্দময় কোষ । কারো পক্ষেই 
প্রাণধারণ করা সম্ভব হ'ত না যাঁদ সকলকে থরে এই আনন্দময় আকাশ 'বরাজ 
না করতো--১১ খাঁষর এই ঘোষণাই জানিয়ে দিচ্ছে যে-_“রসে৷ বৈ সঃ_রসং 
হ্যেবায়ং লন্ধানন্দীভবাঁতি ।৮১২ 

এইভাবে বোঁদকসাহিত্যে আঁধযজ্ঞ, আধদৈব এবং অধ্যাত্ম এই তিন 
স্তরেই রসের, অমৃতের, আনন্দের অন্বেষণই সোমের কম্পনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে । 
আমাদের এই প্রাতিপাদ্যকেই আমরা যথাযথ প্রমাণসহকারে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনার মধ্যে উপস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছি। 


৮” রামেন্দ্ররচনা ৩য়--পৃঃ &৬৬ 

৯. তুঃ তৈ. উ. ২১ 

১০ তৈ, উ. ২।২-& 
১১ কে হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাং। যদেষ আকাশ আনন্দে ন স্যাং। তৈ. উ. ২৭ 
১২ তৈ. উ. ২৭ 
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উল্িম্িন্ড গ্রন্থত্বিবল্পলী 


ঈশোপনিষং__ 
উপানষতপ্রসঙ্গ-_ অনিবাণ 
ধণ্থেদসংহতা-_ পুন৷ সংস্করণ 

দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাঁদত 

রমেশচন্দ্র দন্ত 
ধগৃভাষ্যভূমিকা- কাপালী শাস্ত্রী ( 
এতরেয় ব্রাঙ্মণ__ ( এঁসিয়াটিক সোসাইটি কাঁলকাত। ) 
এতরেয় আরণ্যক 4, 3. 1610 
এতরেয় উপানিষং__ 
কঠোপাঁনষং__ 
কাত্যায়ন শুহ্বসূ₹-. (কাশী সংস্কৃত সারজ ) 
কাত্যায়ন শ্রোতসূত্র_ বিদ্যাধর শর্মা 
ছান্দোগ্যোপনিষৎং-_ 
জরথুশত্র ধর্ম__ যোগীরাজ বসু 
জৌমনীয় ব্রাহ্ষণ- (নাগপুর সংস্করণ ) 
তাগ্যমহাব্া্ষণ_- (হারিদাস সংস্কৃত গ্রন্থমালা ) 
তৌন্তরীয় সংঁহতা পারডী 
তোত্তিরীয় ব্রাহ্মণ_. আনন্দাশ্রম সংস্করণ 
তোত্তরীয় উপানিষং-_ 
দেবতানাবং__ মধুসৃদন বিদ্যাবাচস্পাঁত 
দৈবতসংহিতা--৩য়_- সাতবলেকর 
নিরুন্ত-_ (দুর্গাচার্য চীকাসহ ) 
পুরাণপ্রবেশ_ গিরাদ্রশেখর বসু 
পুরাণ ও বজ্ঞান_ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরদ্বতী 
প্রচন-_-১ম, ২ আনবাণ 
বাজসনেয় সংহিতা 
বৃহদ্দেবতা-_ £&, 11870000611 
বৃহদারণ্যকোপানষং__ 
বেদমীমাংসা--১ম, ২য়, ৩য়-_-অনিবাণ 
বেদ ও িজ্ঞান_ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী 
বেদপ্রবোশকা উমেশচন্দ্র বটব্যাল 


বোদক ভাবনায় সোম 


বেদার্থাবচার সাতারাম শাস্্সী 

বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল-_-যোগেশচন্দ্র বদ্যানিধি 
বোঁদক দর্শন- ফতহ্‌ সিংহ 

বৌদক কোষ ডঃ সূর্যকাস্ত 

বোঁদক সমাজ ও সংগ্কাত _ নৃপেন্দ্রকৃফ মোদ্বামী 
ব্রাহ্মণোদ্ধার কোষ-_ বিশ্ববন্ধু 

ভারতীয় সাধনার ধারা__ গোপাঁনাথ কবিরাজ 
মুণ্ডকোপানষং__ 

মীমাংসা পাঁরভাষা-_ 

যজ্ঞতত্বপ্রকাশ_- চিনম্থাম শাস্ত্রী 

রামেন্দ্র রচনাবলী--&ম 


শতপথ ব্রা্ধণ_ (সায়ণভাষ্যসহ ) 
শাঙ্খায়ণ ব্রা্ষণ-- হারনারায়ণ ভট্টাচার্য 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষং__ 
শ্রীমদৃভগবদূগীতা-__ 


সামবেদ সংাহতা-- স্ত্যব্রত সামশ্রমী 
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